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১" বাজীভাধায় এঈখ চল বদ. !াগবের জীবন-্চবিত লেখক, ইংবেজী 
ফ্লেদ ইডি়ম খতিধ।নৈন সক্কলন, সরল বাঙ্গারা! অঙ্িধান 
প্লণেত। ও নাহিভা-মতা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য 
নংহিতা পত্রিকার সম্পাদক 


শ্রীসুবলচন্ত্র মিত্র সঙ্কলিত। 


কালকাত। 
2৮১ পব।লা94৭ «পর ভ্ীট, পঙ্গা।পাহলেক্দ।মেধিন রণ, 
ঞ্রীনটণর ৮এংতী কর্তৃক 
মুদ্রিড এ »পণশিত। 


পিক পপর আাহারাগারন৪ 


মন ১৩১৪ সাল। 


তৃূমিক।। 


জ্ীুক্ত রাজা বিনয়ক্জ (দব বাহাছুর ইংরেজী ভাষায় "0১৩ 
781] 17151077 800 £10 00) ০1 9910081:68+ নামক যে পুস্তক 
লিথিযা প্রচার করিয়াছেন, ভারতে ও বিলাতে সর্ধত্তই তাহার 
যথোচিত সমাদর হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থ এরূপ বহুল উপাদেয় ও 
অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমুহে পত্রিপুর্ণ যে, আমি উহ! পাঠ করিয়া 
মুগ্ধ হইয়! পড়ি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই ভাবের উদয় 
হয় যে, এরপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুগিত হইয়া! বঙ্গের প্রতিগৃহে 
গ্রাচারিত হওয়া উচিত। আমার এই অভিপ্রারের কথা আমার 
পরম শ্রদ্ধের সুঙদ্ধর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাজেন্সচন্তর শাস্ত্রী মহো- 
দয়কে জ্ঞাপন করায় তিনিও উহা! অনুমোদন করেন । তখন রাজা 
বাহাছুরের নিকট অন্গুবাদ্দ করিবার অন্ুমতি প্রার্থনা করা হয়। 
রাজা বাহাহুর অতীব সস্তূষ্ঠচিতে আমার প্রতি উক্ত কাধ্যের ভারা- 
পর্ণ করেন । তানুসারে উক্ত গ্রস্থ বাঙ্গলায় অনদ্দিত হইয়া প্রথমতঃ 
সাহিত্যস্ভার মুখপত্র “সাহিত্য-সংহিতা*য় ধারাবাহিকরপে মাসিক 
খ্শ: প্রকাশিত হয়। 

জনস্তর আমি ইহ! পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার উদ্যোগ 
করিতেছি, এমন সময়ে “বঙ্গবামী"র ববতাধিকারী শ্লীযুক্ত বরদাগ্রসাদ 
বনু মহাশয় এইগ্রন্থ "বঙ্জবাপী”র পাঠকবর্গকে উপহার স্বরূপে প্রদান 
করিবার অভিপ্রায় করিয়া আমার অনুমতি প্রার্থনা! করা আমি 
অকুট্টিতচিত্তে তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়| অনুমতি প্রদ্ধান করিলাম । 
বঙ্গের গৃহে গৃহে এই এদের বহল প্রচার হয়, ইহাই আমার আত্ত- 
রিক কাখন|। ইহ] “বক্ষবাসী”র উপহার স্বরূপে প্রদত্ত হইলে, 


২) 


আমার টাদ্দ। অনেকট? পি হইবে সন্দেশ নাই. নজীয় পাঠক- 
বর্গের উপকার, বরদানা৭ নিজ ব্যথে এট প্র প্রকাশ করিতেছেন, 
এজছ্ঠ আমি উহাণ লিট চিরকৃতজ্ঞত!পাশে আবদ্ধ রহিলাম। বলা 
বাহল্য, এাজ। পাহাদুর যে ধয়। অগিয়া আমাকে তাহার মূল গ্রন্থ 
অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রধান করিয়াছেন, তঞ্জন্ক আমি তাহার 
নিকট অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি 

উপমংহারে বক্তবা এই যে) হামার কাধ। আমি করিয়াছি, 
বরদাবাবুর কার্ধ্য বরদাবাবু করিদেন। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকগনণ 
আপনাদের কর্তব্য পালন করিলেই চরিতার্থ হইব। 


কলিকাত।। 
“বানী” কার্যালয় । | সীল ডিস 
২৫শে হৈশাখ, ২”*৭ 


কলিকাতার ইতিহাস। 


প্রথম অধ্যায়। 


নৃচন!। 


বর্তমান সময়ে কলিকাতাকে যে অবস্থায় দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে উহাকে বস্তুত; একটা খ্রর্ধ্শীলিনী মহানগরী বলা! যাইতে 
পারে। যে স্থান এক্ষণে কলিকাতা বলিয়া পরিচিত, পূর্বে তাহা 
এরপ মমৃদ্ধিণালী জনপদ ছিল না। ও স্থানে একটা হুবিস্তৃত জল! 
এবং তন্মধ্যে কয়েকটা মতি কুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। সেই জলাময় 
গ্রামসমূহের ঈদৃশ পরিবর্তন অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। ইহার সেই 
প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্তমান" অবন্থার তুলনাই হইতে পারে না। 
এরূপ বিরাট, বিচিত্র, আশু পরিবস্রঁনের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহামে 
অতীব বিরল । কষিয়ার ব্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সম্রাট পিটার দি গ্রেটের 
মময়ে সেন্টপিটার্স নগরের নির্মাণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই) 
কিন্তু কলিকাতা নগরীর সংস্থাপন ও ক্রুমোন্নতি তদপেক্ষাও আশর্ধ্য- 
জনক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কি আয়তনে, কি 
সৌন্দর্য, কি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারের গুরুত্ব-বিবেচ- 
নার, এক লন নগর ব্যতীত বিশাল বৃটিশ সাঞ্জজ্যের আর কোনও 


কলিকাতাঁর ইতিহা প। 


ন্গরই কলিকাতার সহিত তুলনীয় নহে,_তুলনীয় হইতে পারে 
না। কলিকাতা যে কেবল ভারতসাআজ্যের রান্ৃধানী। ও সেই 
স্ত্রে ভারতের সর্ধপ্রধান শাসনকর্তার ও বঙ্গরাজ্যের প্রার্দেশিক 
শাসনকর্তার প্রধান বাসস্থান, তাহা নহে, প্রত্যুত ইহাকে সমগ্র 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বল! যাইতে পারে। ইতিহাস- 
পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন ষে, প্রথমে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসি- 
ডেন্সি দুইটার গঠন হয়। সুতরাং প্রথম অবস্থায় কলিকাতা উক্ত 
চুইটা প্রাচীনতর প্রেসিডেন্সির অধীন ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টান্ডে 
কলিকাতাও একটা প্রেসিডেন্সি নগরে পরিণত এবং অপর ছুইচটী 
প্রেসিডেন্সির প্রায় তুল্য অবস্থাতে উন্নীত হয় । 

অনস্তর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের পা্লামেণ্ট নামক মহাসতা 
“ইপ্ডিয়ান রেগুলেটিও ফ্যাক্ট" নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। 
তন্্বার। বাঙ্জাণ। প্রেসিডেন্সির প্রধান কম্মকর্ত। ভারতবর্ষের গভর্ণর 
জেনারেল উপাধি পাইয়। ভারতের সর্বপ্রধান শ।সনকর্তী নিযুক্ত 
হইলেন, এবং একজন প্রধান বিচারপতি ও তিন্জন অধস্তন বিচার- 
পতি সহ শুশ্রীমকোর্ট নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। এ 
সকল বিচারপতি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ইৎলগ্ডেখরের নিজ হস্তে 
সন্ত হয়। তত্ভিম্ন বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিকে ভারতের অপর দুইটা 
প্রেণিভেন্সির উপর প্রাধান্ত অর্পিত হয়। সুতরাং তদবধি বঙ্গীয় 
কাউন্সিল ( অর্থাৎ মন্ত্রিসমাজ ) অন্তান্ত প্রেসিডেম্গির উপর প্রতুত্ব 
করিতে লাগিল । কেবগ রাজধানী বলিয়া নহে, প্রত্যুত অন্যান্ত 
অনেক কারণে, কলিকাতা ভ.বুতীয় অপরাপর নগরের অগ্রনী । 
অঙুনা ইহ! বাণিজোর কেন্দ্র্ছপল এবং উচ্চবংখীর €ও ধনাঢ্যদিগের 
সর্বদা গতিবিধির স্থান । পুর্বে যেস্থলে কয়েক ক্ষ দ্র 


প্রথম অধ্যায়। ও 


অস্বাস্থ্যকর গ্রাম ছিল, তাহাই এক্ষণে স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি বিছ্যা- 
মন্দির, বিবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সভাসমিতি ও কার্যালয়, 
নানা প্রকার নয়ন-রগ্ন মনোহ র হর্খ্যাবলী, জনগংখ্যার অতি ক্রুত- 
বৃদ্ধি, শিল্প ও ব।ণিজ্যের ক্রেমোন্নতি, এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্লাতির 
কল্যাণে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ ও রশর্ধ্যশীলী মহানগরে পরিণত 
হইয়াছে । কলিকাতার প্রথম অবস্থায় যৎ্কালে উহ! মনুষ্য অপেক্ষা 
সরীন্বপগণেরই বাসভমি হইবার অধিকতর উপযুক্ত ছিল, সেই 
অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া, তৎপর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে 
কিরূপ বিলাসিত। শ্রশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের বুদ্ধি হইয়াছে, কিরূপ 
সুপ্রশস্ত প্রস্তরনিশ্মিত রাজপথমমূহ চতুর্দিকে ব্যাড হইয়া উহার 
অঙ্গের সৌষ্ঠৰ সাধন করিয়াছে, এবং কিরূপ মনোহর অট্রালিকা- 
সমূহ নির্মিত হইয়। উহার পপ্রাগাদ-নগর” নামের সার্থকতা সাধন 
করিয়াছে, তাহ। ভাবিলে বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়। 

তুলনায় আলোচনা! করিলে ভারুন-আল-রশিদের নগরকেও 
ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালার মধ্যে কলি- 
কাতাই এক্ষণে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। পল্লীগ্রামের ম্য'লে- 
রিয়াপীড়িত লোকেরা রাজধানীর ব্যয়তার বহন করিতৈ সমর্থ হইলে, 
কলিকাতাতেই বাস করিয়! থাকেন। সঙ্গতিশালী জমিদার, সমৃদ্ধ 
ব/বহারাজীব, ডাক্তার ও রাজকন্মচারী সকলেই কলিকাতায় বাসস্থান 
নিশ্মীণ করি ত ব্যস্ত, কপিক তায় বাসব|টা নির্্াণ করা যেন জীব- 
নের একট। প্রধান কর্তব্য হইস্বা ফীড়াইয়াছে। আর তাহাদের 
মধ্যে যদি কেহ পল্লা গরমের পৈতৃক বাসবাঠী একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি কলিকাভার বাড়ীঠাকে 
অন্ততঃ গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহার করেন। শরৎকাপে কলিকাড়া 


প্র কলিকাতার ইতিহাদ। 


বড়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। কিন্তু জঈঁতকালে ম্যালেরিয়ার 
চিহ্নুও থাকে নী, এবং সে সময়ে মানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর প্রলে' 
ভনও উপস্থিত হয়। অআন্মানী, ইহুদী, পার্শী, মাড়োয়ারী. ফবাসী, 
গ্রীক, জন্দ্ান, চীনাম্ান, সকল জাতীয় লোকই বাণিজ্যোপ্লক্ষে 
কলিকাতায় দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদ্বের মধ্যে অনেকেই এখানে 
স্থায়িরপে বসবাস করিয়াছে । বর্তমান সময়ে কলিকাতাকে ইউ- 
বোগীয় নগর বলিলেও হয়, মাড়োয়ারী নগর বলিলে€ হয়, আবার 
বাঙ্গালী নগর বলিলেও হয়। 

কোন মহানগর কিরূপে সংস্থাপিত হইল এবং কিরপেই 
বা তাহার ক্রেমোন্নতি ও প্ণিতি সাধিত হইল, ইতিহাস্পাঠকের 
নি*ট তাহ প্রণাঢ কৌতুহলের বিষঘ, সন্দেহ নাই । নগরের 
ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতে হইলে তাহার অধিবাসিবর্গের সাধংজিক 
জীবন, নৈতিক চঠিত্র ও ধন্ম, তাহার হৃক্মশিল্প ও শ্রমশিল্প এবং 
তাহাক বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষ1 প্রভাতি বিষয়ে মনোষেগ করিতে 
হয়। যে কোনও নগরের ইতিহাস সুষ্ক্রকপে পর্ধযালে চন" করিলে 
দেখিতে পাওয়! যায়, 'য সঞ্ল ঘটন। দীর্ঘকাল লোকের ম্মৃতিপট 
হইতে অপনীত হঃয়াছে ব' যে গুলির কথা এখন হার লোকে 
ভাষে না, তাহাদের প্রভাব কিরূপ গভীর ও বহুদুরব্যাপী, এবং 
ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল কারণ আপাতদৃষ্টিতে 
অতি সামান্ত ও অকির্কিৎকর বলিয়! প্রতীয়মান হয়, তাহ হইতেও 
কেমন অতীব গুরুত্ববিশিষ্ট ফলের উদ্ভব হইয়াছে। 

ইংরেজের অদম্য উত্সাহ, দূরদর্শিত', সাহসিকত' ও অধ্য- 
বসা. র সমুক্জল নিদর্শন কলিকাতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জলস্ত 
অক্ষরে ছুরপন্যেকপে অন্কিত বহিয়াছে। ইংরেজের অনধগম্য 


প্রথম অধ্যায় ' ্ 


রাঞ্জনীতি-কৌশল, [নিক ও দৃঢ়তার বলেই যে ইংলগুড এই 
বিশাল ভারতসাআ্াজ্য শ্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হহয্বাছে, 
তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে'না। সেই সম্পর্ষে এই কলিকাত৷ 
নগর যে সকল অতি গুকুতর ঘটনার সঙ্ঘটন হৃহঙ্কাছে তাহ। জগ- 
তের ইতিহাসের একটি অতীব প্রয়োজনীয় গধ্যায় অধিকার 
করিয়াছে। 

যে স্থানটি এক্ষণে বৈঠকখানা-বাজার নামে পরিচিত, সেই 
স্থানে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া ষে দিন 
ইংরেজ বণিকৃদদিগের তদানীস্তন এজেণ্ট (প্রতিনিধিশ্বর্ূপ কর্ম- 
কর্ত।) জব চার্ণক সাহেব চিন্তান্িত ভাবে তাহার হুক (ফরসী) 
হইতে ধূমপান করিতে করিতে কলিকাতাই ভ্াহার বণিকপ্রতু- 
দিগের বাণিক্য-ব্যবসায়ের পক্ষে সর্ধ্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান হইবে 
বলিয়া মনোনীত বদেন, সেদিন তিনি স্বপ্রেও ভাবেন নাই যে, 
তিনি তাহার শ্বদেশীবদিগের নিধিত্ত এক বিশাল সাআ্াজ্যের ভিত্তি 
স্থাপন করিতেছেন। তৎকালে: পাশ্গত্যঞ্নগণের একটি ভ্রাস্ত 
ধারণ। ছিল যে, ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এক প্রকার সুবর্ণ দেব- 
বৃক্ষ (কল্পতরু ) জন্মে। সেই কলপতরু নাড়। দিয়া শুবর্ণ সংগ্রহ 
করাই জব চার্থক-প্রমুখ ইংরেজগণের একঘাত্র উদ্দেন্তঠ ছিল। 
এই নির্বাচন হইতে উত্তরকালে ষে এইরূপ গুভফল হইবে, তাহা 
তিছি কল্পনাতেও মনে স্থান দেন নাই। কোন জাতির ভাবি- 
ভাগ্য-ফল গণন! করিয়। স্থির কর! বড় সহজ কাধ্য নয়। ভৰি" 
ফ্যতের অবগুঠনের পশ্চান্তাগে বিবিধ শক্তি ক্রয়! করিতে থাকে। 
তাহাকের ফলাফল নির্ণয় করা প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন ও অস্তর্ণা 
মানবের সাধ্যাতীত। পরে কালক্রমে যখন তাহারা পারিপুষ্ট 


৬ কলিকাতাঁর ইতিহাঁস। 


হইয়া পরিণতি প্রাপ্ত হয়, সেই উপযুক্ত অবদরেই তাহা লোক- 
লোচনের ভষ্টিপথবর্তা হয়। যৎকালে জব চার্ক এই স্থ'নটি 
নির্ববাচন করেন, ভৎকালে অতীব দ্রদর্শী ব্যক্তিরাও কল্পনায় 
আনিতে পাবেন নাই ধে, কলিকাতা একদিন ইৎরেজের ভাঁরত- 
সাঞ়াজ্যের রাঙ্গধানীরূপে পরিণত হইবে । 

১৫৯৯ হুষ্টাব্দে ইতলগ্ডে একটি সমিতির গঠন হুইল, এবং 
পূর্ধ্ব-ভারত অঞ্চলে বাণিজ্য-পোত-প্রেরণের নিষিত্ত অর্থ সংগৃহীত 
হইল, কারণ লে সময়ে পর্ডুণীজজাতি শ্রী অঞ্চলে একরূপ একচেটিয়। 
বাণিপ্য করিতেছিল। পরে ভারতবর্ষে ওলদ্দাজদ্িগের প্রভাব 
দর্শনে ঈধান্িত হইয়া কতকগুলি ইংরেজ বণিক উক্ত অবের 
সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মেয়রকে সভাপতি করিয়! এক সভা করি- 
লেন। সেই সভায় স্থির হইল যে, ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে, বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত একটি সমিতির গঠন করা হইবে। 
ইংলগ্টের রাগী এলিজাবেথের অভিপ্রায়ানুসারে সার জন্‌ মিল্ডে- 
ন্হল নামক একজন সন্ত্রস্ত সাহেব ইংরেজ কোম্পানীর অনুকূণে 
বিশেষ বাণিজ্যাধিকারের প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কন্ষ্টা্টি- 
নোপলের পথ দ্দিষ় প্রবল-প্রতাপ মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরিত 
হইলেন। ভারতব্্য অপরিমেদ্ধ ধনের অক্গয় ভাণ্ডার, এই জন- 
ভ্রুতি বহু ইংরেজের মনে ওৎস্থক্য ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়া 
দিল। জলপথে পৃথিণীর বিভিন্ন অংশে বণিঞ্য করিয়া বিদেশে 
ধনাঙীন করাই উদ্যমশীল, ইংরেজদিগের প্রধান বাসনা হইয়। 
উঠিল। খহ্ীয় সপ্ত্ষশ শতাবীতে, মহারাণী এলিজাবেথের রাজ- 
ত্বের শেষভাগে, ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী রাজকীয় সনন্দ লাভ 
করিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ত কন্সিলেন। কথিত আছে ঘে, 


প্রথষ অধ্যায় । মম 


তীহার! ৩১১৩৩ পাউগ্ড ৫ শিলিং ৮ পেন্স (অর্থাৎ বর্তমান ধিনি- 
ময়ের হারে প্রায় ৪,৫২,*০* টাকা) মূলধন লইয়া কাধ্যারস্ত করেন, 
এ মূলধন ১০১ অংশে বিভক্ত ছিল। ইংলগ্ডেশ্বর প্রথম চার্ল- 
সের রাজত্বকালে ১৬৪৫ অন্দে কোম্পানী আবার নূত় সনন্দ প্রাপ্ত 
হইলেন। 

ক্রমওয়েলের সমফ্বে কিছুদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানী বিলুপ্ত 
হইল। পরস্ত তিনি পরে উহার পুনর্গঠনের অনুমতি প্রদান 
করিয়া উহার যাবতীয় পূর্ব্ব অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন। কেবল 
তাহাই নহে, ওলন্দাজদিগের দ্বারা কোম্পানীর পুনঃ পুনঃ ক্ষতি 
সাধিত হওয়ায় ক্রেমওয়েল ইট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি এতাদৃশ 
সহানুভৃতিসম্পন্ন হুইয়! পড়িলেন যে, তিনি কোম্পানীর পক্ষ" 
অবলম্বন করিয়। ১৬৫২ অবে ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা 
করিলেন । কোম্পানীর মূলধন তৎ্কালে ৭১৪,০০০ পাউণ্ডে উঠিয়া 
ছিল। ১৬৬১ খ্ুষ্টাবে ইংল্যাণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্শস কোম্পানীকে 
আরও অধিকতর অধিকার প্রদান করেন। তাহাতে তাহাদের 
দবাপিজ্য কেব্প থে চীন পর্্যস্ত বিস্তৃত হইল তাহা নহে, পরস্ত 
মোগশ রাজনভ'য় সাব টমাস রে। নামক একজন সম্্রান্ত ইংরেজের 
আত্তরিক যত্ব চেষ্টার ফণে তাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
কুঠি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সার টমাস রো ইংল- 
গর রাজা প্রথম জেমসের প্রতিনিধি ও দৃতস্বরূপে ভারতবর্ষে আগ- 
মন করিয়াছিলেন। তৎ্ক'লে মোগল সম্রাট জাই,গীর হিন্দুস্থানের 
রাজচক্রবর্তী ছিলেন, ভারত ইতিহামের পাঠকমাত্রেই অবগত 
আঞেন €ধ, জাহাগীর ইংরেজদিগের প্রতি সাতিশর প্রদন্ন 
ছিলেন । ইংরেছের! তাহার শ্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি 


৮ কলিকাতীর ইতিছাঁস । 
তাহাদিগের উপর প্রভূত অনুগ্রহ ও অধিকার অজ বর্ষণ 
করিয়াছিলেন । 

কোম্পানী: অংশীদারদিগের মধ্যে প্রথমতঃ পঞ্চরশ জন, ও 
তশপরে চতুর্ধ্ংশ জন, নির্বাচিত করিয়! একটি 'কমিটির গঠন 
হইল । কমিটি” হইলেই তাহার এক্জন সভাপতি থাক! আব- 
শক। এ কমিটিতেও একজন সভাপতি হইলেন। এই কমিটির 
নাম হইল “কোর্ট অব ডিরেক্টরস্” ( অর্থাৎ পরিচালকগণর সভা )। 
নবগঠিত ডিরেক্টর স”1 ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় বিষয় 
কর্মের তত্বাবধান করিতেন। এই সভা তিন ভাগে বিশুক্ত হইয়া" 
ছিল, প্রথম ভাগ কোম্পানীর আয়মব্যরসম্পবাঁয় যাবতীয় বিষদ্ষের 
তত্বাবধান করিতেন, দ্বিতীয় ভাগ বাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে 
কর্তৃত্ব করিতেন, এবং তৃতীয় ভাগ রাজ্যশাসন ও বিচারসম্বন্ধীয় 
কাধ্যের তত্বাবধান করিতেন। এই তিন বিভাগের প্রত্যেকটীতে 
আটজন করিয়। সদস্য থাকিতেন। এতত্িম্ন আর একটি গুপ্ত 
“কমিটি ছিল। সমরঘোষণা, সন্ধিস্থাপন এবং অপরাপর রাজনৈতিক 
ব্যাপারের পরিচালনার এই কমিটির হস্তে ন্যস্ত ছিল। বঙ্গা 
বাহুল্য যে, ই ইগ্ডিয়! কোম্পানীর রাজনৈতি ₹ শক্তি ও প্রভাবের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার আইন, নিয়ম ও বিধিসমুহ প্রসা- 
রিত ও অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। প্রস্ত ারতে 
কোম্প,নীর রাজনৈতিক জীবনের নুত্রপাত প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৬ অন্ধে 
আবদ্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পাবে । 

১৭৮১ প্বষ্টাবে পার্লামেণ্ট মহাসভা “বোর্ড এব কন্ট্রোল” নামে 
একটি সমিতির গঠন করিলেন । ঈষ্ হ্ডিয়' কোম্পানীর ডিরে- 
উর সভ] যে সকল রি.জালিউশন পাশ করিতেন, সেইগুলির তত্বাধ- 


প্রথম অধ্যায় । ২ 


ধান করাই এই নবগঠিত সমিতির প্রধান কর্তব্য স্থিরীকত হয়। 
ইংরেজাধিকৃত ভারতসামাজ্যের শাসনের ভারার্পণ পশ্চাল্লিখিতরূপ 
হয় যথা হস 

১। পার্লামেণ্টের হস্তে । এরূপ স্থলে এই ক্ধাটিতে ইংলগ্ডে 
স্বর এবং হাটস্‌ অব লর্ডস্‌ ও হাউস্‌ অব কমনস্‌. নামক ছুইটি 
সমাজ বুঝায়। (কোনও আইন করিতে হইলে, ইহাদের সম্মিলিত - 
অঙ্গমোদন আবশ্যক। 

২। ইস্ট ইণ্ডিয়' কোম্পানীর ৬০ ০*১০০০ পাউণ্ড মু-ধনের 
মধোষ্যাহাদের কোনও নির্দ।বিত পরিমাণ অংশ আছে, এরূপ অংশী- 
দ্রারদিণের ঘারা নির্বাচিত কোট অব ডিরেউবু ন'মক সভারঃহত্তে | 

৩। ইৎনেজ গবর্ণমেন্টের অংশীভূত বোর্ড অব কন্ট্রোল 
নাক মন্ত্রিসমাজের হস্তে । 

৪। ভারতবর্ষে গবর্ণর-.জনাবেলের হস্তে । তিনি কলিকাতায় 
থার্চিবেন, এবং অধি £স্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রাদেশিক শাসন- 
কর্তী হইবেন। 

৫) অবশিষ্ট তিনটি প্রেসিভেন্সির-_অর্থৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই 
ও আগ্র' * প্রদেশের তিনজন গবণরের হস্তে । 

১৮৩৩ অন্দে পার্লামেণ্ট পশ্চাল্লিখিতরূপ নিম করিয়া কোম্পা- 
নীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন £-_ 

১। (কোম্পানীর কেবঙগগ র'জনৈতিক অধিকারগুলি থাকিবে ; 
অর্থাৎ বোর্ড হব কন্ট্রোলের তত্বাবধানাধশীনে ভারভসাআঃজার 
শামনকাধ্য পরিচালন করিবেন । 





* ১৮৪০ অন্দে বা ভৎসমকালে আগ্রা প্রেলিডেন্দী বাঙ্গল! প্রেনিডেম্দি 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়া! পড়িল। 


১৬ কলিকাতার ইতিহাদ | 


২। কোম্পানী আর বণিক সমিতি থাকিবে না, এবং তাহার 
ফলে কোম্পানীর ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত একচেটিয়। বাণিজ্য 
করিবার অধিকার বিলুপ্ত হহবে। 

৩। বৃটিশ প্রজামাত্রেই ঁ ছই দেশের সহিত অবাধে বাণিজ্য 
করিতে পাবিবে । 

৪। বৃল্টীশ প্রজাগা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে বটিশ 
ভারতে বাস করিতে পাইবে (বগা বাহুল্য, এ অধিকার তাহাদের 
পুর্ব্বে ছিল না) । 

১৮৫৮ অব পর্যন্ত ইষ্ট ই'গুদা কেম্পানীর অস্তিত ছিল। 
উক্ত অবে সিপাহী-বিড্রোহ দমনের পরু) ভারতবর্ষ ইংল-গশ্বরের 
প্রত্যক্ষ শাসন্দাধীন সাআজ্যের এক অংশ হইয়। পড়িল। 


দিতীয় অধ্যায়। 


কলিকাতার প্রাচীন বিবরণ | 


কিক্ধিদ্ধিক দুই শতান্বী হইল, কলিকাত! ইতিহাসে স্থান 
লাভ করিয়াছে । উর সময় হইতই কলিকাতার উন্নতির প্রারস্ত । 
১৭৫২ অন্দে হলওয়েল সাছেব জমিদারের পদ গ্রহণ ক্টিলেন, 
এই সময়ে তিনি ১৩৭ ব্বের পুর্দ্ঘবন্তা “লের কোনও দলিল 
দ্বস্তাবেন্গ ও কাগজ পত্রাদি ন। পাইঞা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। 
এইরূপ কথিত আছে যে, ১৭৩৮ সালের প্রবল কঁটিকাবর্তে ও 


দ্বিতীয় অধ্যাপ্ন । ১১ 
বন্তায় প্রয়োজনীয় ও মুল্যবান দলিলপত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়া- 
ছিল এবং উই পোকাতেও অনেক মুল্যবান কাগজপত্র খাইয়া ন্ট 
করিয়। ফেলিয়াছিল। কেহ কেহ এমন কথা বলিয়াও অনুযোগ 
করেন যে, অধস্তন কর্ম্মচারীদিগে ' তাস্াল্য ও অনবধ্ধানতায় মুল্য- 
বান্‌ ও প্রয়োজনীয় কাগঞ্জপত্র নষ্ট হইয়াছিল । যে জ্জবন্থ! ব! কারণ 
পরম্পরায় এ সকল বহু মূল্য কাগজ পত্র নষ্ট হইয়! থাঁকুক না! কেন, 
কোনরূপ হেতুবাদেই তাহার মার্জন। হইতে পারে না। পঃস্ত 
ইহাও অব্য স্বীকার করিতে হইবে যে,উদ্ধতন কর্মচারীদিগের 
অনুচিত প্রশ্রতবপ্রধান এবং তাহাদের অনবধানতা এই গুরুতর ক্ষতির 
অন্যতম প্রধান কারণ । সেযাহা হউক, হলওয়েল সাগ্েব বলেন 
যে, ১৭৩৯ সাল হইতে তিনি কাগজপত্র রক্ষার দিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে 
আত্তরিকতাবে দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন । তিনি লিখিয়াছেন £-- 

“এখিকে দৃষ্টি করিবার আমার অধিক অবসর ছিল না? 
কিন্ত তথাপি যে কিছু সামান্য অবসর পাইয়াছি, ত'হাতে যতদুর 
হইয়া উঠে, আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট পুরাতন দলিগপত্র 
গুছাইবার সময়ে, ষে সকল কাগজপত্রে ইহার পুর্ব-ইতিহাসের 
কিকিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে, সেগুলি খু'ঁগজিয়া বাহির করিতে 
সাণ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি । পরস্ত কাগজপত্রগুলি বু বৎসর 
ধরিয়া আফিসে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া আছে; আবার আদ্রতায় 
উই পোকার এবং অনবধাততায় ক্রমশঃ উহার অনেক নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে” 

কঙ্গিকাতার ইতিরত্তের উপাদান সংগ্রহের অভিলাষী হইলে 
প্রধানতঃ ভারতীয় আফিসের লাইব্রেরীতেই অনুসন্ধান করা আব 
শ্যক। জনৈক লেখক লিখিয়াছেন ;-_-লিগুন নগরের ইতিয়ান 


১৪ কলিকাতার ইতিহাল। 
হলওয়েল সাহেব গ্রামন্রয়ের পরিমাণফল এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, 


যথ।,-" 
দিল্লী কর্সিকাতা ..১. বিতা ১,৭০৪/৩ কাঠ|। 
সুতানুটী ৯৮৬১ *২॥ কাঠা। 
গোবিন্দপুর ১৮৯১০৪১॥৩ কাঠা | 


১৭৫৭ অন্যে কলিকাতার চতুঃসীম। এইরূপ নিদিষ্ট ছিল ;__ 
বর্তমানে ষে স্থানে বেঙ্গল ব্যান্ধ ও টা্পাল ঘাট অবস্থিত সেইখান 
হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরক্ষি (রাড ভেদ করিয়া! লবণ জলের ভু 
পধ্যস্ত যে খাড়ি বিস্তৃত ছিল, সে খাড়ির উত্তর ; লালবাজার ও চিৎ- 
পু রোডের পশ্চিম % বড়বাজারের দক্ষিণ ; এবং ভাীরথী নদীর 
পূর্বব। এই চতুঃসীমার বহিভূত তাবৎ স্থানকে মহাদেশ বগিত্‌, 
কেননা খ'ড়ি, নদী ও মার টা খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কলি- 
কাতা একটি দ্ব,পস্বরূপ ছিল ।” 

*১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা যখন জমিদারীরূপে ক্রীত হয়, তৎকালে 
ইহার পরিমাণ-ফল ১1 বর্গ মাইল মাত্র ছিল। কলিকাত। সে 
সমধ্বে একটা বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল ॥ 

নগরের ষে অংশের মধ্য দিয়া চিৎপুর রোড বিস্তৃত তাহাই 
পূর্ববকালের সৃতনুটী । যে খাট এক্ষণে হাটখোলা ঘাট নামে পরি- 
চিত, তাহাই প্রায় এক শতাব্দীকাল শৃতানটা দ্বাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল, 
এবং তাহারই অতি নিকটে স্ৃতানটা বাজার নামে একটা প্রকাণ্চ 
বাজার ছিল ১৮৫* সালের ২৩ আইন অনুসারে সমস্ত কলিকাতা 
যখন জরিপ করা হয়, তখন হৃতানুটার চতুঃসীম। এইরূপ নিদিষ্ট 

£--বাগবাজার খালের (মার্হাট্রা খাতের ) দক্ষিণ, অপার সানু 
লার রোডের পশ্চিম। রতন সরকারের গার্ডেন প্রীট নামক রাস্তার 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৫ 


উত্তর, ভাগীরথী নদীর পূর্ব । গোবিন্দপুর একট! শৃঙখলাশুয 
অড়ুতদৃশ্ঠ গ্রাম ছিপ॥ স্থানে স্থুনে কতকগুলি করিয়৷ কুটারের সমা- 
বেশ, আর দেই কুটারসমাষ্টির মধ্যে মধ্যে বনজন্বল। বর্তমান ফোর্ট 
উইলিয়াম নামক দুর্গ ও তৎসক্মিহিত ময়দান খোষিদ্বপুরের স্থাম 
অধিকার করিয়াছে । 

বাঙ্গালসায় কোম্পানীর প্রথম বাণিজ্যিক উপাঁনযেশ হুগলী । 
১ ৪৬ (১৬৪৭?) ব্ষ্টাকে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ৰা পরে 
ইতরেজের! তথায় একটি দর্গ নির্বাণ করেন। কোনও জামগ়িক 
পত্তে জনৈক লেখ এইরূপ লিখিয়াছেন £-_রান্ধী এলিজাবেথের 
রাজত্বের প্রথম ভাগে অক্সফোর্ড নগরের নিউ কলেজের ই্িফেন্স 
নামক জনৈক ইংরেজ ছাত্র একাকী পর্য্যটন করিষা প্রবলপ্রতাপ 
সুপ্রসিদ্ধ মোগল সঞাটের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
প্রচ্য রাজমভার যে সকল তরশ্বধ্য আড়ম্বরের কথা এ্রতিহাসিকেরা 
লিখিয়। গির়াছেন এবং কবিরা গাহিয়া গিম়্াছেন, সেই সকল ঘ্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করাই তাহার উদ্দে্ট ছিল। এর অক্সরফোর্ডবাদী যুবক যে 
সকল বিবরণ স্বদেশে লিখিয়। পাঠাইয্লাছিলেন, তৎপাঠে পধ্যটকগণ 
হুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত নবানুরাগে উদ্দ:পিত 
হইয়! উঠেন। ১৫৮৩ ত্রীষ্টটবে নিউবের ও ফিচ নামক দুইজন 
সাঁহেব মহারানী এলিজাবেথের নিকট হইতে সমআাট আকবরের নামে 
একখানি পত্র লইয়া! স্থলপথে সিরা দিয়া ভারতবর্ধে উপনীত হন। 
ফিচ সাহেব যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিদনাছিলেন, তাহ। অদ্যাপি 
বর্তমান আছে । সেই 'বিনরণ হইতে ষোড়শ শত।কবীতে এই 
দেশের ও ইহার মরিবাসবর্গের অবস্থ। কিরূপ ছিল, তাহার অনেক 
প্রশ্োজনীর কথাই আমর! জানিতে পারি। ॥ 


৯৬ কলিকাগ্ধার ইতিহাস । 


ইৎরেজদিপ্বের হুগলীতে অবস্থান কাঁলে হুর্ভাগ্যক্রেমে সামান্ত 
একটা বাজারে ঝগড়৷ লইয়! নবাবের (ফীজের সহিত ই'রেজদিগের 
বিবাদ উপস্থিত হয় এবং সেই স্থৃত্রে কোম্পালীকে হুগলী পরিত্যাগ 
করিয়। আসিতে হয় । ঘটনাটা এই £__হুগলী তৎকালে ফৌজফার 
উপাধিধারী জনৈক মুসলমান রাজকর্ম্চারীর শাসনাধীন ছিল। এ 
ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কাধ্য করিবার ক্রমতা পাইয়াছিল, তাহার উপর 
তাহার লোকবলও যথেষ্ট ছিল, এগন্ত দে বিদেশীদ্দিগকে অত্যন্ত 
অবজ্ঞ| করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে যাহা লইতে পারিত, 
তাহাই লইয়া! আপনার অর্থলালস! চরিতার্থ করিত । ইংরেজদিগের 
সংখ্যা মতি অল্প ছিল; সুতরাৎ ফৌজদার তাহাদের সেই অসঙ্ায় 
অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া! আপনার ন্বার্থমাধন করিতে লাগিল। 
তাহার এই সকল অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম জবরধস্তিতে ভিবেক্টর- 
সভ। অতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিপেন। তাহারা তাহাদের হুগলীস্থ 
এজেন্টকে এইরূপ আদেশ কারয়| পঠাইলেন যে, তাহাদের মাল- 
গুদাম নিম্মাণ করিবার জন্য ও গড় হুর্গাদি ঘুঢ় কঠিবার নিমিত্ত 
নবাবের নিকট যেন কিছু ভূমি প্রার্থনা কর। হয়, এবং সমস্ত বিষয় 
যেন মোগল সম্রাটের নিকট নিবেদন করা হয়। ক্রমশঃ ফৌজদার 
ইৎরেজদ্িগের প্রতি জুলুম করিয়! আরও অধিক অর্থের দাবী করায় 
অবস্থ। চরমে উঠিল এবং পুর্ব্বোন্ত বিবাদ উপস্থত হইল। অনস্তর 
ননাবের নিকট এবং তৎ্পরে 'মাগল সআাটের নিকট আপীল 
করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় "হইল [না। ইতি- 
মধ্যে ইংরেজদিগের বাণিজ্য রহিত হইয়া গেল, এবং তাহা 
দিগের জাহাজগুলি অর্বপুর্ণ অবস্থতেই তথা হইতে পাঠাই 
ছেওষ়| হইল। 


দ্বিতীয় জধ্যায়। ১৭, 


ইংলগ্তের দ্বিতীয় জেমস তারতবর্ধে ইংরেজ বণিকদিগের চৃর্দ' 
শার কথা শুনিয়া কোম্পানীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং সম্রাট 
ওরজজেবের সহিত তাহাদের সমবে প্রবৃত্ত হইবার প্রার্থনায় অনু- 
মোদন করিলেন। ইংলগ্ের সামরিক নৌ-বিভাগ হইতে দশ 
খানি জাহাজ কাণ্ডেন নিকলমন নামক জনৈক স্নেন্সাপতির নেতৃতা- 
ধীনে প্রেরিত হইল। জাহাজগুলিতে ১২ হইতে ৭০টি পর্ধ)স্ত 
কামান সঙ্জিত ছিল। নিকলসনের প্রতি এই অস্ুমতি ছিল যে, 
বন্দরে পহ্ছান পধ্যন্ত চিনি পোতবহরের কর্তৃতৃ করিবেন, কিন্ত 
পোতবহর বন্দরে উপস্থিত হইবামাত্র হুগলীর প্রধান ইংরেজ কর্ম: 
কর্তা তাহার পদ গ্রহণ করিয়া প্রধান নৌ-সেনাপতিরূপে সমস্ত 
বহরের অধ্যক্ষতা করিবেন, আর জাহাজে যে ছয় দল পদাতি সৈম্ত 
ছিল, কাউন্সিলের স্দস্তগণ তাহাদের নেতৃত্ব করিবেন। 1নকল- 
সনের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ৬৬ লক্ষ টাকার 
দাবি করিবেন এবং আবশ্তক হইলে বলপ্রকাশ বিয়া কামানের 
মুখে সেই টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এই পোতবহরের কয়েক 
খানি মাত্র জাহাজ হুগলীতে আমিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এজেন্ট 
সাহেব সোছেগে অবশিষ্ট জাহাজের আগমন প্রতীক্ষ; করিতেছেন, 
এমন সময়ে এ জাহাজের তিনজন নাবিকের মদম্ত অবস্থার সামাস্ত 
ঝগড়া লইয়া উভদ্ব পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 

কাপ্তেন নিকগমন এইরূপ স্থন্বর ছল পাইয়! নগরের উপর 
গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ৫০০ গৃহে আগুন লাগাহয়। 
দিলেন ব্ল৷ বাহুগ্য, এরূপ অবস্থায় গোলযোগের আপোষ-নিস্পত্তির 
সন্তাবন! নুদুরপরাহত হইল । পরস্ত ফীজদার ভয় পাই যুদ্ধ স্থগিত 
কাঁধিবার প্রার্থনা করিল এবং সেই সঙ্গে নিকলসন ল্গাহেবের দাব 


১৮ কলিকাঁভার ইতিহণগ। 


সআটের বিবেচনার্থ তাহার গোচর করিবে বলিয়া অস্্রীকার করিল। 
অতঃপর ইহরেজেরা হুগলী পরিত্যাগ করিষা প্রথমতঃ বরান্গরের 
ওলন্বাজ উপনিবেশের পুর্বদিকস্থ * স্তান্ুটী নামক গ্রামে আগমন 
করিলেন। ইতিমধ্যে নবাবের সৈম্ত ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত 
হইলে চার্ণক সাহেব এই কার্ধ্যকে সন্ধির নিয়ম তঙ মনে করিয়। 
টান্না ও ইঞ্জেলি (হিজলি ) নামক স্থানছ্বয়ের মধ্যবর্তী দুর ক্ষুদ্র 
স্বীপগ্ডলিতে দা হা্গাম। ও লুটপাট আবরস্ত করিয়৷ দিলেন, এবং 
শেষোক্ত স্থানটী গ্রহণ করিয়া গড়নন্দি করিয়া ফেলিলেন। ষ্টাণ্ডেল 
সাহেব হিজলিকে যতদর সম্ভব কদধ্য স্থান বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, 
উহ! একটি নিয় জলাভূমি, সর্বত্রই লম্বা লম্বা ঘাসে সমাচ্ছন্ন, এ 
স্থানে জোয়ারের ও বানের লোনা জল উঠিত, এবং উহাতে এক 
বিন্দু ভাল জল পাইবার উপায় ছিল না। এইরূপ কমধ্য স্থানে 
ইৎরেজদিগের অর্ধেক সৈম্ত নষ্ট হইল। এবং নবাবের ফৌজও 
প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। 

এদিকে নিকলসন সাহেব হুগলী লুণ্ঠন না করিয়া ফৌজদারের 
সহিত সন্ধি করায় ডিরেক্টর সভ৷ তাহার প্রতি অত্যন্ত অসস্তপ্ঠ 
হইলেন, এবং ভিফায়েন্স নামক একখানি ছোট জাহাজে ১** জন, 
লোক পুর্ণ করিয়া হীথ সাহেবের নেতৃত্বাধীনে পাঠাইয়া দিলেন। 
হীথ সাহেবের উপর মাদেশ হুল যে, হত তিনি যুদ্ধে সহায়তা 
করিবেন, অথব। শত্রুপক্ষের সহিত আপোষ নিপ্পত্তি হইয়া গিয়! 
ধ'কিলে কোম্পানীর যাবতীয় লোকজন ও ড্রব্যসামগ্রী জাহাজে 


* র-জ1 খাহাছুর এই ছলে টীকা করিয়! ঘলিয়াছেন পূর্ব ন হইয়া গর 
হইবে; কিন্তু আছাদের িহিষেচদায় দক্ষিণ হওয়াই অধিকতর সঙ্গত ঘলিয়।, 
বোধ ছয় ।-্নঅহুতাদক। 


খিতীয় অধায়। ১৯ 


তুলিয়। লইয়া আসিবেন। ১৬৮, সালে হীধ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, এবং বালেশ্বরে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার কামানের আড্ড! 

আক্রমণ করিয়! নগর লুন করিলেন] অনস্তর তিনি কোম্পানীর 

যাবতীয় কর্মচারী ও ভূত্যগণকে লইয়া চট্টগ্রামের অভিমুখে যাত্রা 

করিলেন, এবং জনৈক আরাকানী রাজার সহিত সক্ষিস্থতে আবদ্ধ 

হইবার পর তিনি সহস| মাদ্রাজ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং 

তথায় উপস্থিত হইয়া কোম্পানির লোকজনকে নামাইয়া দিলেন। 

অজ্ঃপর কয়েক বৎসর ইংরেজ্দিগের নানীপ্রকার অতৃততপূর্ধব ভাগ্য. 
বিপর্ধ্যর খটিল-_কোম্পানির অস্মবলে বাঙ্গালার ছ্ানাধিকারের 

সর্ধপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইল এবং তাহাতে তাহার্ধের বাণিজ্য 

ও বাণিজাক উপনিবেশগুলি সমস্তই সম্পূর্ণ ধ্বংসমুখে পতিত হই. 
বার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল | অবশেষে ইংরেজরা বাধ্য হইয়া 

নবংবের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং তাহার অনুমতিক্রমে উলু- 

বেড়িয্ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তংকালে ইব্রাহিম খ। 

বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। পরস্ এই নৃতন স্থানও অনুবিধাজনক 

বিবেচিত হওযায় চার্ণক সাহেব কোনও হর্বোধ্য হেতুতে ৃতানুটা 

মনেঙ্সীত করিলেন, এবং অবশেষে তথায় কুঠি স্থাপন করিলেন । 

ইহার নিমিত্ত তিনি মোগল রাজসরকারে বাণিজ্য শুন্কের পরিবর্তে 

বার্ধিক ৩০০০ টাকা পেসকশ দ্বিবেন, এইরূপ স্থির হইল ॥ 

এ, ছ্টিফেন নামক একজন সাহেব লিখিগাছেন যে, বাঙ্গালার 
হুব'দার ইব্রাহিম খঁ। চার্ণক সাহেবকে তীহার পুর্ব বাঁণিজ্যস্থানে 
্রত্যাবৃস্ত হইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সনির্কন্ধ অনুরোধ করিয়া 
পাঠাইতে লাগিলেন! অবশেষে চার্ণক সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা 
করিলেন এবং রাশি রাশি পণ্যছব্য লইয়া সৃতানুীতে অবতীর্ণ 


ই. কলিকাতার ইতিছালি । 


হইলেন। ২৭শে এপ্রেল তারিখে তিনি একটা ফরমান সেনন্দ 
প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে সম্রাট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন যে, ইংরেজের। যে তাহাদের পুর্ব" অন্তার আচরণ ও 
কার্ধ্ের জন্য অনুতাপ করিয়াছেন, ইহা! তাহাদের পরম সৌভা- 
গ্যের বিষ্প, এই জন্যই ভ্াহািগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি 
প্রদত্ত হইল । 

অপর একজন লেখকের মত এই যে, ইৎরেজদিসের যে সকল 
দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপুরণম্বরূপ সম্মাট ওরঙগজেব 
৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে ১৬৯০ সালের 
২৪শে আগষ্ট তারিখে 'চার্ণক সাহেব ভাগীরখীর তীরে ইংলগ্ডের 
গতাক৷ প্রোথিত করিয়। কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তিস্থাপন 
করেন। 

১৬৯২ সালে; জানুয়ারি মাসে জব চার্নক কালগ্রাসে পতিত 
হইলে সার জন গুল্ড স্বণে! নামক জট্ণক সন্ত্ান্ত ইংরেজ কি- 
কাতার প্রধান এগেণ্ট নিযুক্ত হন তৎকালে সমুায় ব্যাপারই 
এরূপ বিশৃঙ্খল ও কদর্য্য অবস্থাপন্ন ছিল যে, কোনও লোককেই 
বিশ্বাস করি] চপিবার উপায় ছিল ন। ঈ সেযাহ! হউক, ১৬৯৪-৯৫ 
অন্ে ডিরেক্টর সভা সুতানুটীকেই তাহাদের বাঙ্গালার প্রধান 
বাণিজ্যস্থান বলিয়। ঘোধণ। করিলেন এবং উহার নিকটব্্ভী 
অন্যান্ত গ্র'মগুলিও বন্দোবস্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত তাহাদের 
প্রধান প্রধান এজেণ্টের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিলেন। 
১৬৯৬-৯৭ অব বর্ধমানের জমিদার শোভাসিংহ যৎকালে বিদ্রোহ 
উপস্থিত করেন, তৎকালে ইংরেজর। সেই সুষেধগে আপনাদের 
বাণিগ্য-স্থানগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টে 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ২১ 


দুর্গাদি নির্খাণদ্বারা৷ সেগুলিকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত মোগল সর” 
কারের অনুমতি গ্রহণ করেন। তদনুসারে কলিকাতায় গে পূর্ব 
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়, এবং ১৬৯৯ অবে উহার নির্্মাণ- 
কার্য সমাপ্ত হইলে ইংলগ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের 
অনুমতি ক্রমে তাঁহার নামানুসারে উহার নামকরণ করা হয় ॥ প্রায় 
ইহারই ষমকালে ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গষ্ট্াস নামক দুর্গ 
নির্মাণ করেন এবং ফরাসীরও চক্রনগরে (ফরাসডাঙ্গায় ) তাহ।» 
দের একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। নবাবও ্ুতান্ুটীতে ইংরেজ- 
দিগের স্বত্ব সাব্যস্থ করিয়। দিবার নিমিত্ত একটি “নিসান" প্রেরণ 
করেন, এবং ত'হারই বলে ইংরেজব। সৃতানুটার সন্গিহিত ক্বাত। 
ও গোবিন্দপুর নামক গ্র'ম্য় জমা করিয়। লন। 

ইংরেজদিংগর ক্ষারমিজ্যিক উপনিবেশরূপে কর্িকাত র নির্কাষ্ঠন 
ব্যাপ'র সম্বন্ধে গ্ল্যাড উইন সাহেবের “বেঙ্গল”? নামক পুস্তকে 
আর এক প্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়। যায়! তহার মর্থ্ 
এইরূপ £_যত্ক'লে ইংরেজর। মাধ্যাহিক আহারে (খানায় ) 
বদিয়াছিলেন, সেই দিবা দ্িগ্রহরে হুগলীস্থিত ইৎরেঙ্দেগের কুঠি 
সহসা সশব্ধে নদীগর্ভে বসিয়া যাওয়ায় কয়েকজন লোক মারা 
গেল, এবং অবশিষ্ট কয়েকজন অতি ঝষ্টে প্রাণরক্ষা করিল, 
কিন্তু তাহাদের পণ্যদ্রব্য ও অর্থাদি সমস্তই বিনাশ প্রান্ত হইল। 
এই ছুর্ঘটনা হেতু গবর্ণর চার্ক আর একটি স্থান অক্রুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন ॥ তিনি হুগলীর নিকটেই একটি স্থান মনোনীত 
করিলেন এবং তথায় কুঠি নিম্মাণ করিয়। ছুর্গারি দ্বারা তাহ। সুদৃঢ় 
ক'ত আরম্ত করিলেন ॥ কিন্তু দেশীয় বণিকের| অনুযোগ করিতে 
লাগিল ধে, ইংরেজবিগের অনেকগুলি গৃহ দ্বিতল এব সেই উচ্চ ' 


২ কলিকাগডার ইত্তিহাস। 


গৃহ হইতে তাহার। দেশীয়দিগের পুরাঙ্গনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
থাকেন। অনন্তর দেশীয়ের মুর্শিদাবাদে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত 
করিলে নবাব হুকুম করিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজদিগের কুঠি- 
নির্মাণ কার্ধয যেন সমাপ্ত কর| না হয়। এই কথা শুনিয়া মজুরেরা 
কাজ করিতে অস্বীকার করিল | তখন চার্ণক সাহেব নদীর দলেই 
পার্খের যাবতীয় গৃহে অগ্ষি সংযোগ করিয়া একখানি জাহাজে আবো- 
হণ করিলেন ॥ ফৌজদার (কলিকাতার নিকটস্থ) মুকুয়। থানার থানা- 
দ্ারকে সেই জাহাজ ধরিবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। 
ইতিপূর্বে আরাকানী ও মগ বোন্বেটেরা ভাগীরথী নদীতে যারপর 
নাই দৌরাত্ম্য ও লুঠনাদি করিত বলিয়! তাহাদের গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত একটা প্রকাণ্ড ও নুদ্ঢ় লৌহশ্ঙ্খল নির্টিত হইয়াছিল। 
ধীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সেই শৃঙ্খল বিস্তৃত করিয়া দিল, 
কিন্ত ইহরেজের| শৃঙ্খল ভগ্ন বরিয়। চলিয়া! গেলেন। ইংরেজদিগের 
জাহাজ একবার হুর্ভিক্ষের সময়ে আলমগিরের শিবিরে শস্ত সরবরাহ 
করায় মোগল সম্রাট চার্ণকের প্রতি প্রসন্ন ও অনুকুল হইলেন এবং 
তাহাকে কলিকীতায় জুঠি নির্মাণ করিতে অনুমতি প্রদ্দান করি- 
লেন। 

১৬৯৮ খ্বষ্টান্দে ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবলমাত্র ১৬ হাজার 
টাকা মূল্যে হুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রাম 
ও তষ&দংলগ্ন ভূখি ভ্রয় করেন ॥ উক্ত ভূমি ভাগীরবীর পূর্ব পা:র 
নধীর ধার দ্িয়। দৈর্যে প্রায় তিন মাইল এই প্রস্থে প্রায় এক 
মাইল বিস্তৃত হইল। প্রোক্ত গ্রামত্তয় ঠিক ফ্কোনু সময়ে কেবল 
“কলিকাতা” আধ্যায় আবধ্য/ত ও পরিচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহা 
নির্ণয় করা জুকঠিন। কখনও উহ! "পরগণা কলিকাতা” বঙ্গ 


ছিতীয় অধ্যায়। ২৩ 


উল্লিখিত হইম্সাছে ; আবার ১৭৭৮ খৃষ্টাবের দ্বলিলপত্রে “কলিকাতার 
অন্তর্গত সৃতানুটী প্রভৃতি গ্রামমমূহ” এইবূপ উল্লেখও দেখিতে 
পাওয়৷ যায় । আগ্জি কালি গোবিন্দপূর এবং হৃতানটীর নাম আর 
শুনিতে পাওয়৷ যায় না। “আর্মানীদিগের ইতিহাস” নামক এক 
থানি হুন্দর হ্বুদ্র পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, খোজ! সরহিভ ইজ. 
রেল নামক একজন আর্ম্বানী সম্'ট ওরঙ্গজেবের পৌত্র ও 'াঙ্গা্গার 
সুবাদার কুমার আজিম ওশমানের নিকট এই তিনখানি গ্রামের 
পূর্ববাধিকারীদিগের নিকট হইতে উহা! ক্রয় করিবার অনুমতি লাভ 
করিবার নিমি্ত প্রসৃত শ্রম শ্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ইতিপূর্বে 
বিঞ্দ্াহী পাঠান সর্দার রহিম খাঁকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সআ্সাট 
ওরঙ্গজেব যৎকালে উহার স্থপ্রসিদ্ধ নিক সেনাপতি জবরদস্ত 
খঁকে প্রেরণ করেন, সেই সময়ে উক্ত আ্মানী ইংরেজদিগের 
পলিটিকাল এজেন্ট (রাজনৈতিক প্রতিনিধি ) রূপে জবরদন্ত খার 
সভায় উপস্থিত হইয়া ইংরেজদিগের সপক্ষে এই গ্রামগুলি লাভ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে কৃতকার্ধ্য হই তে পারেন 
নাই । সুবিধ্যাত শ্রতিহাসিক মালিসন এলেন, ষ্টানলি নামক 
একঞ্জন জাহেধ পুর্বোক্ত গ্রাম তিনখানি এবৎ ভাগীরথীর উভয় 
পারন্থ ও তত্সন্লিহিত অন্তান্ত ভূমি প্রাপ্ত হইবার নিশিত হুযাদারের 
রাজসভায় ইংরেঙ্গপক্ষের প্রতিনিধিকূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
পরস্ত তাহার আবেদনে ঈপ্সিত ফললাভ হইয়াছিল কিন! সন্দেহ । 
প্রত্যুত গ্যাব্রিয়েল হামিলটন নামক জনৈক স্বটলগুবমী ডাক্তারের 
শিকট ইংরেজের! এ বিষয়ের নিমিত্ত প্রভৃতপরিমাণে খবী। এই 
ডাক্তার সাহেবের বিশিষ্টরূপ আন্ুকুল্যে ইংরাজেরা কেবল যে 
পূর্বোক্ত গ্রামত্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন নহে, প্রত্যুত তাহারই 


২৪ কলিকাভার ইতিছাপ । 


সহায়তায় ভাগীরধীর উভয়-পার্ধস্থ আরও ৩৭৩৮ খানি গ্রাম 
ইংরেজরা লাভ করিয়াছিলেন ॥ বস্ততঃ ইহা! বড়ই আনন্দের 
বিষয় থে, চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের গুণেই ইৎরেজর। 
প্রকৃতপক্ষে ভারত দীড়াইবার স্থান লাভ করিতে পারিয়ছিলেন 1 
ডাক্তার বাষ্টটন * কর্তৃক সম্রাট শাহ জাহার কন্যার চিকিৎসা 
সফলতা! ও হ্যামিপ্টন কর্তৃক সম্রাট ফরকসিয়ারের অন্ত্রচিকিৎসা যে 
নীতি শিক্ষা দিতেছে, তাহ! উপেক্ষা করিবার নহে । 

বাঙ্কালার শাসনকর্তা নবাব জাফর খা! ইংরেজদিগের প্রতি 
অত্যন্ত বিক্লুপ এবং তাহাদের স্বার্থসাধনের নিতান্ত প্রতিকূল 
ছিলেন। সম়াট ওরক্ষঞ্জেব ইংরেজদিগকে যে সকল অধিকার 
প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, জাফর থ' প্রকাশ্যে তাহার কোনরূপ বিরুদ্ধ।- 
চরণ ন| করিপু। তাহাদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত নানাপ্র কার 
কৌশল অবলম্বন করিতে লাগণিলেন। কোম্পানী শীগ্রই দেখিলেন 
যে, এতদেশে ভঁহাদের অবস্থ। বড় সুবিধাজনক নহে। অবশেষে 
১৭১৩ অব্যে তীহার। দিল্লীতে মোগল রাজসভায় আবেদন সহ দূত 
প্রেরণ করাই পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে হজেস 





* ১৬$৫ অন্দে সম্রট শাহজাই1 তাহার প্রিরতম। তনগ়।র চিকিংলার নিমিত্ত 
হোপ হল নামক জাহাজের ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল ধাউটনকে লইর ধান এবং তাহার 
চিকিৎনায় রাজকুমারী আরোগ্য লাভ করিলে, সঘ্রাট কোম্পানীকে বহু মুবিধা- 
জনক অধিকার প্রদান করেন। আবার ১৬৪৬ সালে বঙ্গালার সুবাদারও বাউ- 

ন নাহেবের ছ্বাথা চিকিতমলিত হন। এই নকল নহেঃপকার সাধনের ফলে 
ইংরেজদিগের ৰালেশ্বর ও হুখলীর কুঠি্ঠলি অনেকটা বিষ্নশুন্ত হইয়া! উঠে। 
এস্হে বল। আবন্ঠক যে, ছগলির কৃঠি ১৬৪০ অন্দে এবং বালেখরের কুঠি ১৬৪২ 
অবে দিসি হইয়াছিল | 


ঘিীয় অধ্যায় । ২৫ 


সাহেব কলিকাতার গভর্ণর ছিলেন। দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের হুঃখ- 
দুর্দশার কথ! নিবেন করিবার নিমিত থে সরম্যান্‌, ই ্টিফেন্দন 
নামক দুইজন সাহেব এবং আন্মীনী ধোজা সর্েড ছ্ুতরপে নির্ববা- 
চিত হইলেন। তাহার! উপঢৌকনম্বরূপ নানাপ্রকার অতি ভুদৃশ্ঠ 
ও মনোহর কাচের জিনিষ, খ্বড়ি, খেলেনা, কিওখাপ* এবং সর্বে্বাৎ- 
কষ্ট হুমম পশমী ও রেশমী কাপড় সঙ্গে লইলেন।, এই দূতদল 
দিল্লীর উদ্দেশে যাত্রা! করিয়। পথে থাকিতে থাকিতে সম্রাট ফরুক- 
শিয়ার এরূপ একটি উত্কট রোগে আক্রান্ত হইলেন যে, তাহাতে 
অন্ত্র-চিকিৎসকের সহায়তা আবশ্তক হইয়া উঠিল। খা ছুরন নামক 
সম্রাটের এক বিশ্বস্ত অমাত্য ইৎরেজদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন। 
ত্তাহারই অনুগ্রহে ও যত্বে ডাক্তার হ্যামিল্টননকে অন্ত্রাটের চিকিৎ- 
সার্থে আহ্বান করা হইল। ভাক্তার সাহেবের অন্ত্রচিকিৎসার গুণে 
সম্রাট অচিরে আরোগ্যলাভ করিলেন 1 ইহাতে তিনি সাতিশয় 
সন্তু হইয়া ইৎরেজ ডাক্তারকে যথোচিত পারিতোধষিক প্রদান 
করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার হ্যামিল্টন সেই 
সময়ে প্রার্থনা করিলেন যে, সআটু যেন অনুগ্রহ করিয়৷ ইংরেজ- 
দূত ছলের আবেদন পুর্ণ করেন। অতঃপর দৃতগণ ১৭১৫ অব্জে 
দিল্লীতে উপাস্থত হইণেন ॥ সম্রাট, হ্যামিল্টন সাহেবের এইরূপ 
নিংস্বার্থ-পরতায় বিমুগ্ধ হইয়া দূতদ্লের আবেদন বিশেষরূপ অনু- 
কূলভাবে বিবেচনা করিবেন, এ কথ! তৎক্ষণাৎ অস্তষ্টচিভে স্বীকার 
করিলেন। এই সময় মারওয়ার"অধিপতি অজিতসিংহের কন্ত। 
ইন্ত্রকুমার্নীর সহিত সম্রাটের বিবাহ ব্যাপার উপস্থিত হইল । সুতরাং 
সঞ্জীটের দৃতদলের আবেছন শ্রবণে কিঝিৎ বিলম্ব টিয়া বাইল। 


অবশেষে ১৭১৬ ্রীষ্টান্সে সম্রাটের নিকট আবেদন পেশ করা হইল । 
ই 


₹৬ কলকাতার ইতিছাল। 


১৭১৭ খুষ্টান্দে সম্রাট ইংরাজগণকে ৩৭ বা ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় 
করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে ইতরাজ- 
গণকে অস্তান্ত নানাপ্রকার ব্যবসায়সম্বন্ধীয় ৃযোগস্থুবিধাও প্রদত্ত 
হইল। 

উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে কলিকাতাকে নানাপ্রকার 
ভাগ্য-বিপর্ধ্যদের অধীন হইতে হইয়াছে । ইংরেজ-বণিকৃগণ কিরূপ 
ক্লেশসাধ্য আয়াসপরম্পর! স্বীকার করিয়া এবং কিরূপ দুরতিক্রম্য 
বাধাবিদ্বসমূহ অতিক্রম করিয়। এদেশে কুঠি নিশ্মাণ করিতে ও 
বাণিজ্যব্যবসায় চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহ৷ আমরা পুর্ব্বেই 
বলিয়্াছি। বস্ততঃ ইংরেজ উপনিবেশের উপচীয়মান সৌভাগ্যদর্শনে 
ঈধ্যাকলুধিত হৃদয়ে মোগলকর্তৃপক্ষীয়ের৷ ইংরেজদিগের উন্নতিপথে 
যেসকল বিষম অন্তরায় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাস. 
পাঠকমাত্রেই বিদ্িত আছেন। কলিকাতাকে যে সকল উত্কট 
উৎপাত সন্থ করিতে হইঝাছিল, তাহার মধ্যে ১৭৩৭ সালের ঝড় 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহার সহিত আবার ভূমিকম্পও ছিল। 
এই ছূর্ঘটনায় নদীতীরস্থ বহু গৃহ (অনেকে বলেন, প্রায় দুইশত ) 
ভূমিসাৎ হইয়াছিল, এবং ইংলিশ চর্চ নামক গিজ্জার সমুচ্চ সুন্দর 
চূড়াটা বিচ্যুত হইস্স! পড়িয়া গিক্কাছিণ ) তত্তিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
ছুই সহন্্র জাহাজ, বোট, বজরা, ডিস্গি প্রভৃতি তাহাদের নোঙ্গর ও 
কাছি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহাদের কতৃকগুলি জলমগ হইয়াছিল 
এবং অবশিষ্গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। গঙ্গার জল সাধারণতঃ 
যেরূপ উচ্চ হইয়! থাকে, স্ফীত হইয়া তাহা! অপেক্ষা ৪০ ফুট অধিক 
উচ্চ হইয়া উঠিম্বাছিল। কথিত আছে গ্রে, £ই নিদারুণ অনর্থপাতে 
তিন লক্ষ মনুষ্য প্রাণ হারাইয়াছিল। পরস্ত ছূর্বোধ্য অদৃষ্টচক্রের 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৭ 


পরিবর্তনে এই দারুণ ছুর্কৎসরই আবার সাতিশয় সৌভাগ্যহ্চক 
হইয়াছিল॥ জনৈক প্রাচীন উতিছানিক এই বৎসরের উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন ;--এই সময়ে আমাদের বণিক্ৃগণ সাতিশয় 
ধনাঢ্য হইয়াছিলেন,_এই সময়ে স্থবর্ণ অপর্ধ্যা্ত ছিল, সামান্য 
পারিশ্রমিক প্রদানে শ্রমজীবী ধাওয়! যাইত, এবং সমস্ত কলিকাতায় 
একজনও নিঃন্ব ইউরোপীয় ছিল না।' রী 

১৭৪২ অন্দে ৰা তৎসমকালে একটা জনরব প্রচার হইয়! পড়িল 
যে, মা্াট। দন্থযবা শীস্রই কলিকাত। লুঠন করিতে আসিবে | এই 
জনরবে কলিকাতার সর্ধশ্রেণীর লোকেই দারুণ ভয়ে ও আতঙ্কে 
বিহ্বল হইয়া পড়িল॥ এই সময়ে স্থির হইল যে, ইংরেজ উপ- 
নিবেশটিকে রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্মিকে একটা পরিখা! খনন 
কর হইবে ইহাও স্থির হইল যে, এ পরিখা স্ৃতানুটার উত্তরাংশ 
হইতে গ্োবিন্দপুরের দক্ষিণভাগ পর্য্যস্ত খনন করা হইবে। ঘষে 
স্থান দিঘা এক্ষণে সাকু'লার রোড বিস্তৃত, ঠিক সেই স্থান দিয়া 
প্র পরিধাটী বিস্তৃত ছিল। মারাট্টাদিগের উৎপাত নিবারণোদেন্যে 
উহ খাত হইয্নাছিল বলিয়া! (লোকে উহাকে মার্াট্রা-ধাত বলে। 
ছয় মাসে দৈর্ঘ্যে তিন মাইল মাত্র খাত হইলে প্র কাধ্য পরিত্যাগ 
করা হইল | উহান্র খননকাধ্য সমাপ্ত হইলে উহা অর্থবৃত্তাকারে 
সাত মাইল বিস্তৃত হইল। কথিত আছে যে, এই কার্যে ৬০, 
পেফ়াদা ও ৩০০ ইউরোপীয় নিযুক্ত হইয়াছিল । খাত হইতে যে 
মৃত্তিক। উত্তোলিত হইল, তদ্বারা নগরের দিকে একটি রাস্তা নির্মিত 
হইল। অতঃপর কলিকাতার ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল ঘটনা 
তবটে, তন্মধ্যে দুশ্চরিত্র নবাব পিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক আধ ছাবে 
নগরলুঠনই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই সময়ে যে একটি অতি 


২৮ কলিকাভার ইতিছান। 


বিষম লোমহর্ধণ কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহারই ফলে কিছু কাল পরে 
দেশের শীসন্ভার মোগলদিগের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরেজ্জক্গের কর- 
তলগত হইল | 

যৌবনের উম্মেষ হইতে না হইতেই নবাব সিরাজুদ্দৌলা অত্যন্ত 
অসচ্চরিত্র ও লম্পটম্বভাব হইয়া উঠিলেন। তাহার ওঁদ্ধত্য ও 
ছুশ্চরিত্রতায় বঙ্জদেশের ধনাঢ্য লোকের! সর্বদা সশঙ্ক অবস্থায় কাল- 
যাপন করিতে লাগিলেন । কখন্‌ কাহার কি বিপদ ঘটে, কখন্‌ কাহার 
ধন, মান, ঝা! প্রাণ যায়, এই দুর্ভাবনায় সকলকে সতত উদ্বিগ্ন থাকিতে 
হইত। এই জময়ে ঢাকার শাসনকর্তী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃম্পদাস 
নবাবের ভয়ে উড়িষ্যায় জগন্নাথ দেবের দর্শনোদেশে তীর্থ ভ্রমণের 
বাপদেশে সমস্ত ধনপম্পত্তি সহিত কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন । 
তৎপূর্ব্বেই ইংরাজদ্দিগের সহিত তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, 
যদি তিনি কলিকাতায় আসেন, তাহা হইলে ইংরেজরা সাহাধ্য 
করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন। সিরাজুদ্দৌলা যখন শুনিলেন যে, 
কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে পলাম্বন করায় তাহাকে “জবাই” করিতে পারা 
যায় নাই, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ইংরেজদিগের প্রতি 
আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন অবিলম্বে কষ্দাসকে তাহার যাব- 
তীয় সম্পত্তি সহিত নবাবের লোকের হস্তে অর্পণ করেন। ইংরে- 
জরা অবশ্য এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সিরাজ বাল্যকাল হই- 
তেই ইংরেজদ্রিগের বিষম বিছেষ্টা ছিলেন ৷ কষ্জদসসম্পকায় এই 
ত্বটনায় তিনি অতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, তিনি 
ইংরেজদিগকে কেবল কঠোর শীস্তি প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইবেন 
মা, পরস্ত তাহাদিগকে একেবারে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত করিয়া 
ফিবেন। নবাধের এইরূপ ভাব দ্বেখিয়া ইংরেজরা অত্যন্ত ভয়াভি- 


খিতীয় অধ্যায় । ই৯ 


ভূত হইয়া! পড়িলেন, কিপ্ত ঢাকার শাদনকর্তা রাজ। রাজবন্লভ 'তাহা- 
দিগকে এই বলিয়। আশ্বস্ত করিলেন যে, নবাবের যাবতীয় সর্দার ও 
অমাত্যবর্গ নবাবের প্রতিকুলে ইংরেজদিগকে সাহাধ্য করিবেন। 
ইতোমধ্যে নবাবের অমাত্য ও সর্দারদিগের সহিত জতি গোপনে 
পত্র লেখালেখি ও কথাবার্তী চলিতে আরম্ভ হইল, আর এই ছুক্ধর 
কারধ্য সংদাধন জন্য নবকৃষণ দেবকে নিযুক্ত করা হইল । 

সিরাজুদ্দৌলা বিপুল সেনাবল-সমভিব্যাহারে কষ্ধিকীতা আক্রেমণ 
করিলেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব ও অপরাপর বহু ইংরেজ একখানি 
জাহাজে আরোহণ করিয়া ফলতায় পলায়ন করিলেন . এই ছুর্দশার 
সময়ে, নবাবের নিষেধ সন্ত্বেও, নবকৃষণ ফলতায় ইংরেজ-পলাতক- 
দিগকে গোপনে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিতে লাগিলেন এবং 
নবাবের গতিবিধি-সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় সংবাদসমূহ তাহাদিগকে 
প্রদান করিতে লাগিলেন । অবশিষ্ট ইংরেজরা নবাবের আক্রমণে 
বাধা দিতে লাগিলেন ) কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। 
বন্দিগণ একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন ? উহা এক্ষণে গন্ধ” 
কূপ” নামে খ্যাত ॥ সেই সঙ্গে নবাব 'কলিকাতা” এই নাম পরি- 
বর্তিত করিয়া 'আলিনগর' নাম রাখিলেন এবং রা মাণিকচন্ত্রকে 
এ স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৭৫৮ অবের জানুয়ারী 
মাসে মিরজাফরের সনন্দ অনুসারে আগিনগরের পরিবর্তে নগরের 
নাম আবার কপ্লিকাতা রাধা হইল। 

এস্থলে ভীষণ যন্ত্রণার বর্ণনা কর! আবন্যক। নুপ্র" 
পিদ্ধ গ্রতিহাসিক ও লেখক মেকলে সাহেব “্নর্ড ক্লাইস” প্রবন্ধে এ 
সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
তিনি লিখিয়াছেন £--অতঃপর সেই ভয়ঙ্কর অপরাধ অনুরিত হইল 


৫৬ কলিকাতার ইতিইণপ। 


_াহা অসামান্ত লোমহ্্ধণ নি্টুরতীর জন্য, তাঁহার যথোপযুক্ত 
ভীষণ প্রায়শ্চিত্তর নিমিত্ত চিরম্মরণীফ হইয়া রহিয়াছে । ইংরেজ- 
বন্দিগণ প্রহরীদিগের রূপার হস্তে পরিত্যক্ত হইল, আ:র প্রহরীর! 
স্থির করিল যে, তাহার! বন্দীদ্দিগকে সে রাত্রির মত দুর্গের কারা 
কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে-__সেই কক্ষটি অন্ধকৃপরূপ ভীষণ নামে 
পরিচিত। সেই কারাকক্ষটি এরূপ ঙ্থীর্ণ ও বায়ুসমাগমশূন্য ছিল 
যে, এই গ্রীন্ষপ্রধান দেশে কেবলমাত্র একজন ইউরোপীয়ের পক্ষেও 
উহা অসহ্‌ হুইত। উহার আয়তন দৈর্থ্যে ও বিস্তারে ২৯ ফুট 
মাত্র । বায়ুপ্রবেশের নিমিত্ত যে কয়েকটি গবাক্ষ-ছিদ্র ছিল, সেগুলি 
অতি শ্ুদ্্র ও ব্যাহত ॥ তখন অত্যন্ত গ্রীক্ম,-ওরূপ সময়ে সমুচ্চ 
গবাক্ষ ছিদ্রে ও তালবৃস্তের অনুক্ষণ বাফুসঞ্চালন সত্বেও বাঙ্গালার 
প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ইংল্যাগুবসীদিগের পক্ষে এক প্রকার অসহুই বলিতে 
হইবে। বন্দীরা সংখ্যায় ১৪৬ জন ছিল ॥ যখন তাহাদিগকে & 
কারাকঞ্ষে প্রবেশ করিতে হধ, তখন তাহার৷ প্রথমে মনে করিয়াছিল 
যে, নবাবের সৈম্েরা তামাসা করিতেছে ; আর ইতঃপুর্ববে নবাৰ 
তাহাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করিবেন না৷ বলিয়। প্রতিজ্ঞ। করায় 
তাহার। সাতিশয় প্রহুল্লচ্ত্ত ছিল, এজন্ত তাহারা এরূপ অসঙ্গত 
প্রস্তাবে হাস্ত ও ব্যঙ্গ বিদ্ঞপ করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই 
তাহার! আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহারা প্রতিষাদ করিল 
--তাহার! অনুনয় বিনয় করিল--কিন্তু সমস্তই ঘিফল হইল |! 
প্রহরীরা এই বণ্িয়৷ ভদ্ব দ্বেখাইল যে, যে কেহ ইতস্তত; করিবে, 
ভাহাকেই কাটিয়। ফেলা হইবে। বন্দিগণ তরধারির মুখে সেই 
কার1কক্ষম'ধ্য ভাড়িত হইল এবং অবিলম্বে তাহার বার রুদ্ধ করিয়া 
তালাচাবি দির বন্ধ করা হইল! |! 


পা 


দিয় অধ্যায় । ৬৯ 


অন্তর ১৭৫৭ অন্দে নবাৰ সিরাজুদ্দৌল! পুনর্ধার কলিকাতা 

আক্রমণ করিলেন এবং আমির টাদ্দের ( উম্িটাঙ্ের ) উদ্যানে 
শিবির সন্নিবেশ করিলেন। প্রস্থান এক্ষণে হাজসিবাগান নামে 
খ্যাত। এই সময়ে কর্ণেল ক্লাইভ, নবাব ও তক্ষীঘ় অনুচরবর্গের 
সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার ও উপঢৌকন প্রেপ করিবার ব্যপ- 
দেশে জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ( লত্তবতঃ শ্রিষ্ঠার আমিয্বাখ) 
সম্মভিবা হারে মুন্সি নবকৃষ্ণকে প্রতিনিধিত্বক্ূপ প্রেরণ করিলেন । 
ইংরেজ পক্ষের এই ছুইজন কর্মচারী নবাবের শিির-ব্যবস্থার সবি- 
শেষ হৃস্ষ বিবরণ লিখিয়া লইয়া আফিলেন। অনন্তর ক্লাইভ আপনার 
সেন্ঘল লইয়া রুজনীর শেষভাগে নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন 
এবং কামানের :প্রথম আওয়াজেই নবাবের ও সাহার সর্দারগণের 
পটটাবাস উড়াইয়! দিলেন। গ্রস্ত নবাব দুরদর্শিতা রদরশনপুরব্বক 
রাত্রিকালে তাহার নিজ পাবা,” পরিত্যাগ ই অন্ত এক তাম্বুতে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন ) হৃতরাং উহার প্রাণহানি হইল না,_-তিনি 
পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাহার অধিকাংশ সৈ্ঠ বিনষ্ট হইল । ক্লাইভ, 
তাহার অনুসরণ করিয়া পলা শিক্ষেতে উপস্থিত হইলেন তথায় 
নবাবের প্রধান সেনাপতির সহিত ভরঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই 
যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি হত হইলেন এব হার এসৈন্যগণ সম্পূর্ণ» 
রূপে পরাজিত ও ছত্রতঙ্গ হইয়। পড়িল। 

এ সম্বন্ধে আর এক প্রঞ্জার বিবরণ দুষ্ট হয়! তাহাতে দেখা 
যায় .যে,,ইংরেজের। পূর্বোক্ত প্রকারে নবাব সিরাজুদ্দৌলার শিবির 
আক্রমণ করিধন। জয়লাভ করিপে, নবার ১৭৫৯ খ্বষ্তাকের ফেব্রুয়ারী 
মাষে. ইংরেঞ্গদিগের সাতিশয় সুবিধাঙ্জনক সর্ভে তাহাদের সহিত 
সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। পরস্ত এই বিবাদের পরিসয়ান্তি হইতে 


ঙই কলিকাভার ইতিহাগ। 

না হইতে সংবাদ আসিল যে, ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্দের মধ্যে 
সমর খোষিত হইখাছে £ স্থৃতরাং এদেশে ফরসীরদিগের শক্তির ক্ষয়- 
সাধন কর। ইৎরজদিগের একটি প্রধান উদ্দে হইয়া পড়িল। 
সিরাডূদ্দৌলা কলিকাতার কাউন্সিলে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি 
ইংরেজর। তাহার রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালন! করেন, তাহা হইলে তিনি 
যথাসাধ্য ফরাসীদ্দিগের সহাবতা করিবেন। সে যাহা হউক, 
ইংরেজর। প্রধল আক্রমণের পর চন্দননগর অধিকার করিলেন। এই 
ব্যাপারে নবাব অসস্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করায় স্থির হইল যে, 
নিরাজুদ্দৌলার পুর্ব্বাধিকারী ( মাতামহ ) আলিবর্দি খর ভগিনীপতি 
মিরজাফর আলি ধার পক্ষসসর্থন করিয়। সিরাজ্জকে সিংহাসনচ্যুত 
করা হইবে অতঃপর পলাশীক্ষেত্রে একটী চুড়াত্ত যুদ্ধ হইল। 
সেই যুদ্ধে নবাবের সৈম্গণ পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িল এবং নবাব নিজে ফকিরের বেশে রাজধানী হইতে পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি অচিরে ধৃত হইয়া মুর্শির্ধাবাদে 
আনীত হইপেন। মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মবাব সিরাজুদ্দৌলার 
মন্তক ছেদন করিলেন! ইতঃপুর্ববে জাফর আলি খার সহিত মুন্সি 
নবকৃষ্ণের পত্র লেখালেখি হওয়ায় জাফর আপি এই যুদ্ধে যোগদান 
করেন নাই । তিনি এক্ষণে কর্ণেল ক্লাইভের সহিত মিলিত হইলে, 
ক্লাইভ, মুর্শিদাবাদ অধিকার করিয়া জাফর আলি থকে বাজালার 
প্রকৃত নবাব বলিয়া তযোষণ! করিলেন। কর্ণেল ক্লাইভের অস্কুমোদন- 
ক্রমে মুন্সি নবকৃষণ % নবাব জাফর আলি খার সহিত স্ুবাদারী 
সন্ধির যাবতীয় নিয়মাষি স্থির করিলেন । 


* সরকারি কাগজপত্রে দেখ! ঘায় যে, মিরজাফর জগৎশেঠকে সাহার প্রতি- 
নিধিয়পে দিযুক্ত করিয়াছিরেন, কিন্তু নবকৃফ ১৭৭৭ নাজের ১৪ই নতেম্বর 
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বড়ই কৌতুকের বিষয় এই যে. আজিকালি এমত এক শ্রেধীর 
কতকগুলি লেখক অভ্্যুদ্দিত হইয়াছেন যে, তাহার! অন্ধকৃপহত্যার 
ব্যাপারট। একেবারে উড়াইয় দিতে চাহেন। তীহারা প্রকারাস্তরে 
এরূপ কথা বলিতেও কু্ঠিত নহেন যে, হলওয়েল সাঁছেব আপনাকে 
অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারের একজন উত্তরজীবী বশিয়! জনসসমাজে প্রচার 
করিয়াছিল, এই' ঘটনার কথাটা সেই হলওযষেলের কপোল- কল্পনা 

ত আর কিছুই নহে। এই সকল লেখক তাহার্দের উক্তির 
সমর্থনার্থ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর। তাহার! বলেন যে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২* ফুট একটা 
ঘরে ১৪৬ জন লৌক কখন্বও ধরিতে পারে না, সুতরাং এই 
ব্যাপারট বিশ্বাদষেোগ্য নহে | যে গল্প শ্রবণমান্ত্রে সহজেই অতীব 
লোমহর্ষণ ও বাভৎ্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয়, সেরূপ একটা মিথ্যা গল্প 
হগওয়েল সাহেব কি উদ্দেম্তে রচনা করিলেন, সে বিষয়ের বিচার 
করিবার কোনরূপ চেষ্টী এই সকল লেখক করেন নাই। তাহ'রা এমন 
কথাও বলেন যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা একজন সবলবুদ্ধি, নি 
ও অনভিজ্ঞ যুবক ছিলেন, এবং মোটের উপর বড় অপকৃষ্ট শ্েীর 





তারিখে বাঙ্গালার রেভিনিউ 'কাউদ্সিলে যে দরথান্ত করেন, তাহাতে এইয়প 
বলিয়াছিলেন ঃ-_ 

“কলিকাতার অধিকার ও তৎপরে নিরাডুদ্দৌলার যে পরাঁজয় ব্যাপার 
সংঘটিত হয়, তাহাতে এ অধীন মাননীয় লর্ড ক্লাইভ (তৎকালে কর্ণেল রাইন ) 
সাহেবের অধীনে অনেক কাত করিয়াছিল; নে নময়ে আবেদনকারী ( অর্থাৎ 
নবকৃ্ণ) খান মুন্সি ও অনুবাদকরূপে কার্য করিয়াছিল এবং যাবতীয় অস্ভি 
গৌপনীব্ধ কর্ণ নিযুক্ত হইয়াছিল । 

নবকৃষণ ১৭৬৭ সালের ১৬ই মার্চ ভারিখে মাননীয় হারি ভেরেলেষ্টের নিকট 
যে আবেদন করেন, ভাহাতেও তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেস। 


৩৪ কলিকাভার ইতিহান। 


শাসনকর্তা ছিলেন না॥ পরস্ত কোনও এ্রতিহাসিক তত্ব কেবল 
মনোভাব স্বারা অথব। সম্ভব অসম্তবের বিচারণা দ্বারা মীমাংসা 
করা উচিত নয়-_স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনপু্ব্ণক মীমাংসা করা 
কর্তব্য) এ বিষয়ে যে কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অন্ধ” 
পহত্যা ব্যাপার যে যথার্থ ঘটিয়াছিল, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হইতে হয়! 
কলিকাতার ইতিবৃত্তে আর একটী অতি বিষম শোচনীয় দুর্ঘ- 
টনা সংঘটিত হইয়াছিল। সে ঘটনা ১১৭৬ বঙ্গাবের ভাঁষণ 
মনস্তর | ১৭৭০ খৃষ্টান যে ভয়ঙ্কর ছুর্ভিক্ষ ও তদানুষঙ্গিক মহা" 
মারী উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্ত উক্ত অবটি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 
হয়া থাকিবে) কার৭ তাহাতে কেবল কলিকাত! নহে, সমস্ত বঙ্গ- 
দেশই উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। **ছিয়ান্তরের' মবস্তর* অদ্যাপি 
প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে) এখনও লোকে ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের 
কথা শ্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। হিকী সাহেবের মতে, 
উক্ত অবের ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপেম্বরের মধ্যে ৭৬ 
হাজার লোক কলিকাতার রাস্তাতেই মরিয়া পড়িয়াছিল। * 
নগরের, ভিতর এমন একটা কোণ ছিল ন। বা কলিকাতার নিকটে 
এমন কোনও গুপ্তস্থান ছিল না. যেখানে জীবিত, মুমুর্ুু ও মৃত 


ক নেজাজ ১৩৫ বনয় পূর্বেকার কখ!। নেলছগয়ে কলিকাতার আরতন 
ও লোকনংখা! বে বর্তগান সনক্বাপেক্ষা। ধছুপরিমাণে অপ ছিল, একথা বলা 
বাহুন্য। দেই এক কলিকাতাতেই ৪৭8৮ দিনের মধ্যে ৭৬ হাজার জানু 
আহায়াভাবে কালকবলিত্ত কইয়া! রাজপথে পতিত । তদ্ভিন্ন জারও কত লোক 
অনশনে গৃহে মরিয়া পড়িকাছিল। তাহাদের সংখ্যা অবশ্তঠ এ হিসাবে নাই। 
একবার ভারিয়! দেখুন, কি শোচনীয় ব্যাপার 11 
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মানবগণ বিশৃঙ্খলতাবে একত্র মিশ্রিত বা পুজজীভূত হইয়া অতি 
প্রীতম ও শোচনীয় ৃশ্ঠ প্রদর্শন না করিয়াছিল। কার্যোপলক্ষেই 
হউক বা! বায়ুদেবনার্থই হউক, যে কোন পথে বহির্গত হইয়। দেখি- 
লেই অশ্রীতিকর ও হৃদ যবিদারক দৃশ্ঠসকল দৃষ্ট হইবে | মৃতদেহ- 
সমূহ যতই জীবিতদিগের স্তক্কারজনক ও অনিষ্টকর হইয়া উঠিতে 
লাগিল, ততই সেই সকল শবদেহ কত করিবার.নিমিত্ত প্রত্যহ 
শত শত লে|কে ত্র কাধ্যে নিয়োজিত হইতে লান্নিল। এ সমস্ত 
শবদেহের কোনওরূপ অন্ত্ো্টিক্রিয়া বা ধর্মানুষ্ঠান হইল না, কেবল 
গাড়ী গাড়ী বোঝাই দিয়া ন্ীতে ঝুপঝাপ ফেলিয়া দেওয়া হইতে 
লাগিল | এইরূপ ক্রমবর্ধমান অশ্রুতপূর্বর্ষ মড়কে, নগর ও নগরো- 
পক এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িল যে, সর্বস!ধারণের মন এমন 
একটা গুরুতর মতক্কে উদ্বিগ্ন হইয়, উঠিল যে, গ্রীন্মের প্রচণ্ড" 
উত্তাপ, অপ্রোথিত শবদেহসমূহ হইতে অনুক্ষণ উিত দুষিত বাম্প- 
রাশি, এবং বাসর প্রথর উত্তপ্ত অবস্থা জন্ত শীঘ্রই এক প্রকার 
ইন্ছুয়েঙা উদ্ভুত হইয়া দেশব্যাপী মড়ক আন্যন করিবে। হী 
স্তার উইলিয়ম হণ্টার লিখিয়াছেন ?--ধ্এই দুর্ভিক্ষের ছুই বৎসর 
পরে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটি নুবিস্তৃত 
রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন) তিনি দেশের অনেক স্থানে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন| এবং পথে পথে এ বিষয়ের পুঙ্থানুপুঙ্খ অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি বহু বিচার বিতর্কোর পর লিখিয়া 
ছেন যে, এই দুর্ঘটনায় অন্ততঃ অধিবাসিবর্গের এক তৃতীয়াংশ 
পঞচতব প্রাপ্ত হইয়াছিল (% | 


তৃতীয় অধ্যায়। 


রাজধানী । 


“কলিকাতা” নামের বুত্পত্তিসশ্বন্ধে নানা জনের নানা মত। 
এই নামের উৎপত্তিব্ষিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ৷ কাহারও কাহারও মতে নকানী কোটা 
%* হইতে এই নামটি উৎপন্ন । !”কালী কোটা কথার অর্থ কালী- 

র মদ্দির। গঙ্গার আদি প্রবাহ অর্থাৎ আদি গঙ্গা (বা 
টণির নাল! ) নামক নদীর তীরে কাণীধাটে কাণীদেবীর একটা 
বিধ্যাত মন্দির মাছে । অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান তীর্ঘনুবলিয়। পরিগণিত । এই সমস্ত 
কথা বিবেচনা করিয়। দেখিলে এই মতটিই সর্বাপেক্ষ। প্রামাণ্য 
বলিয়া বোধ হয়। জনৈক ওলন্দাজ পর্ধ্যটক বলেন, কলিকাতা 
নামটি “গোলগথ!" শব হইতে উৎপন্ন । বহুকাল হইতে একটা 
গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে বর্ধাকালে এক প্রকার রোগ 
উৎপন্ন হইয়া ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের এক চতুর্থাংশ বিনষ্ট 
করে। সেই সময়ে নাবিকগণ কুসংস্কারবশতঃ কলিকাতাকে “গোল: 
গথ।” অর্থাৎ খর্পর-ভূমি বলিয়! জ্ঞান করিত। গায় ঝাজা স্তার 


* ফলিকাত! নামটি অভি প্রাচীনকাল হইন্ডে দুপরিচিভ। প্রাচীন হিন্দু 
ইহাকে “কালীক্ষেত্র" বজিভেন। পুরাণে উ্ত আছে, নতীয় (অর্থাৎ কালীর) 
ছিন্ন অঙ্গের এক অংশ উচ্থারই চতুঃপীষার মধ্যে কোনও স্থানে পিত্ত 
হইয়াছিল ; সেই জন্তই এই স্থানের নাছ “কালীক্ষেত্” হয়। কলিকাছ। 
“্ানীক্ষেত' শবষের অপজংশ মাত্র ।-+ইতিরাদ এম্পায়ার নন্েম্থর ১৮৮১। 


তায় অধ্যায় । ৬৭ 


রাধাকাস্তদ্দেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই মহোদয়ের মতে কলি- 
কাতার আদি নাম 4*কিলফিলা্ ছিল। গ্রোপ সাহেব বলেন, 
“ভানীরহী নদীর উপরিস্থ প্রথম নগর কলিকাতা । কলিকাত। মোটা 
কাপড়, শল্ত, তৈল এবং দেশের অগ্ভান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তম বাজার ।” 
মিষ্টার এ কে, রায় উহার ঞকপিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নাধক 
গ্রন্থে পাখয়ছেন £--“বর্ণিত আছে যে, কিলকিল৷ প্রদেশ আয়তনে 
২১ যোজন ( অর্থাৎ ১৬০ বর্গমাইল )£ উহার পশ্চিমে সরস্বতী, 
পুর্ব্বে ধমুন। ; পশ্চাল্লিখিত গ্রাম ও ন্গরগুলি উহার অস্তভূক্তি যধা-_ 
গনী, স্াশবেড়িয়া, ধড়দহ. শিয়ালঘবহ, ইত্যাদি ইত্যাদি।” আকণ্ 
বরের রাজত্বকালে আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরি নামক গ্রন্থে 
প্রকাশিত রাজ! তোডরমল্লের জমা-বন্ধি কাগজে মহাল কলিকাতার 
নাম দৃষ্ট হয়| নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি গল্প এইরূপ £-- 
জনৈক ইংরেজ এই স্থানে জাহাজ হইতে প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াই 
দেখিতে পান যে, একজন ছেসেড়া ঘাসের বোঝ। মাথায় লইয়। 
যাইতেছে। ইংরেজ তাহাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 
“ঢ/105০ 08925 00:18 ₹” অর্থাৎ এস্থানের নাম কি? ঘেসেড়া 
মনে করিল, সাহেব বুঝি তাহার মস্তকস্থিত দ্বাসের কথাই জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন । এই ভাবিয়া সে হিন্দিতে উত্তর করিল,_এ্গুল 
কাটা” অর্থাৎ এ ঘাস আমি গত কণ্য কাটিয়াছি। সাহেব এ দেশে 
সবেমাত্র পদ্ধার্পণ করিয়াছেন ; কাজেই তখন তিনি ঘেসেড়ার হিন্দি 
কথার মন্্র বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, উহাই বুঝি তবে 
স্থানের নাম হইবে এই ভাবিয়া তিনি লিখিয়া লইলেন-_ 
1০819068) এবং তদ্বধি ইহ এ নামেই পরিচিত হইল। আবার 
কেহ কেহ অনুমান করেন, কলিকাভ| নামটি “থাল-কাটা” ( অর্থাৎ 


৩৮ কলিকাতার ইতিহাল। 


মার্াটরা-ধাত ) হইতে উৎপন্ন, কারণ তৎকাঁলে উহ্বাই এই স্থানের 
একরূপ সীম! ছিল। ইহাও একান্ত অসত্বব নয় যে, মার্াটর'- 
থাতটি খনন কর! হইলে পর গোবিন্বপুর, কলিকাতা ও মৃতানুটা এই 
তিনধানি গ্রাম একমাত্র কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 

কলিকাতা! নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রচলিত আছে, সেগুলি আমরা যতদুর অবধারণ করিতে পারিয়াছি, 
তাহা একে একে এ স্থানে উল্লেখ করিলাম | অনুসন্ধিত্মুগণের 
নিকট ইহা কৌতুকঞ্জনক হইলেও হইতে পারে | পরস্ত এ সম্বন্ধ 


নিশ্চিত জ্ঞানলাভের যখন কোনও উপায় নাই, তখন কোনও স্থির 


সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় | কখনও বা আশার সহিত 
কখনও বা সভপ্নে, এরূপ কথিত হইয়। থাকে যে, কালে কলিকাতা 
বৃটাশ ভারত-সাআঞ্জের রাজধানী থাকিবে না। গঙ্গা প্রবাহের গতি- 
পরিবর্তনে এবং &ঁ নদীতে ক্রমাগত চড়া পড়িতে থাকায় কলিকাতার 
অনেক গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কমিরা যাইবে। মহামারী ও 
সংক্রামক ব্যাধিতে গৌঁড়ের সায় ইহারও অধিবামিবর্গের দশ- 
মাংশের বিনাশ সাধন করিবে। পরস্ত সা্কশতাবীর ইতিহাস 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা! এক প্রকার অসত্তব | দীর্ঘকালগত নান" 
প্রকার জনপ্রবাদ ও ভাবসংযোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নগরের 
ধে সকল আত্যন্তরিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাই অতীতের 
সহিত বিচ্ছেদসাধনের পক্ষে প্রায় অনুষ্পজ্ৰনীয় অন্তরা য়রূপে দণ্ডায়- 
মীন হইবে। এই নগরে বণিকৃ্দিগের বিনিয়োজিত মূলধন; বহু- 
দিনের হুর্গ, ডক (জাহাজ মেরামতের স্থান) ও জেটি (জ।হাজ- 
খাট!) গবর্ণমেন্ট কর্তৃক দিম্মিত নানাপ্রকার জাপিস ও সরকারী 
অট্ালিকা, রাজসংঘ্রব শৃষ্ঠ সঙ্কতিপন্ন ব্যক্তিবর্গের বা কোম্পানি- 


ভূতীয় অধ্যায়। ৩৯ 


সমূহের দ্বারা নির্মিত বহুমূল্য আবাদবাটী ও কার্ঘযালযস্কল, মিউনি-. 
সিপাল-সমাজ কর্তৃক সংসাধিত অট্টালিকাদির পরিবর্তন, সেনেট 
গৃহসহিত বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংস্্ বহুসংখ্যক ঈচ্চশ্রেীর বিদ্যা- 
মন্দির, রেলওয়ে কোম্পানিসমূহ ও তাহাঙ্বের সুবিস্তৃত 
হুদর্শন অন্তিন। স্টেশন ও প্রধান কার্ধ্য'লয় সকল এবং মফঃস্বল-ভ্রমণ, 
কার্য্যবণ্টন ও তদ্বাকার অন্যান্ বিষয়ের সরকারী ব্যাবস্থার প্রণালী 
এই সমস্ত বস্ত মহাপ্রলয় ব্যতিরেকে বিলুপ্ত হইবার নহে, অথবা! 
কোনও খামখেয়ালী শাসনকর্তীর খেয়ালমান্ত্রে অন্য ভূমিতে স্থানাস্ত- 
রিত হইবার নহে । কলিকাত। বহুদিন হইতে এতদ্দেশে ইংরেজ” 
দিগের রাজপানী হইয়াছে, অন্ত কারণ ন। থাকিলেও কেবল এই 
একমাত্র কারণে কলিকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী থািবে। 
কলিকাতা বাঙ্গাপার ষষ্ঠ রাজধানী কথিত হইয়াছে। গৌড় 
নগর সর্বপ্রথম ও অতি প্রাচীন রাজধানী বলিয়ীঈউ লিখিত । উহ! 
মালদহ পাম গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু গঙ্গার সে প্রবাহ 
এক্ষণে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া! তাহ! হইতে বহুদূর দিয়! প্রবাহিত 
হইয়াছে । উহার অক্ষান্তর ২০৫২০ “উত্তর এবং দ্রাঘিমাস্তর ৮৮০- 
১০? পুর্ব্ব 1 নগর ও তাহার উপনগরের আধতন্দ ২০ হইতে ৩০ বর্গ 
মাইল অনুমিত হইয়া থাকে ॥ এই নগরের উৎপত্তি বিবরণ অজ্ঞান 
তিমিরাচ্ছন্ন. এক্ষণে উহার অনুমান করা ভিন্ন গত্যস্তর নাই ; পরস্ত 
একথা সকলেই ৬৬ করিয়া থাকেন যে, খরষ্টের 
জন্মেরণ০* বা৮** বৎসর পুর্ধ্বে ইহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। 
পাদকী লঙ সাহেব বলেন যে, এই নগর ২০*০ বৎসর সমৃদ্ধিশালী 
ছিল। টমান টুইনিঙ নামক একজন লেখক বলেন £ “সমস্ত 
ভারতবর্ধেই অতি পুরাকালের অকাট্য নিদশ্সমূহ বিদ্যঘান 


ছি ৬৬৫ 


৪ কলিকাতার ইতিছাস। 


আছে, কিন্ত গৌড়ের নিদর্শনগুলি যেরূপ জাঙ্গল্যমান বোধ হয়, 
আর কোন স্থানেরই নিদর্শন সেরূপ জাজ্বল্যযান নহে ।” এই 
নগরে দশলক্ষাথিক লোকের বাস ছিল এবং কি মায়তন, কি অর্টী- 
লিকা, কি ত্রশ্ব্ধ্যাডন্বর, সকল বিষয়েই ইহা! বর্তমান কলিকাতা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। এই ন্গর সম্বন্ধে যে সকল অত্যন্ত কিংব- 
দস্তী প্রচলিত জানে, তন্মধ্যে একটীর নিদর্শন প্রদর্শনার্থ কথিত 
হইয়া থাকে যে, “ইহার অধিবাসীদিগকে পাপ যোগাইবার নিমিত 
প্রতিদিন ত্রিশ হাজার পাণের দোলন ধোলা হইত এই নগর 
লক্ষণাথড়ী নামেও পরিচিত ছিল বুল ফঙ্ছেল কৃত এই নগরের 
বর্ণনার কিয়দংশ এস্ছলে উদ্ধৃত হইল 2. 

”জন্তাব'দ অতি প্রাচীন নগর| উহা! এক সময়ে বের রাজ- 
ধানী ছিল। পূর্বে ইহা লক্ষমণাবতী নামে কখনও বা গৌড় নামে, 
অভিহিত হইত। কৃত সভা হুমায়ুন ইহার বর্তমান নাম জেতা 
বাদ প্রধান করেন | ......গ্রাচীন গৌড়নগর যে সকল প্রদেশের 
রাজধানী ছিল, সেই সকল প্রদেশে গৌড়ীয় ভাষা কথিত হইত; 
উহাকে সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা বলে। কয়েকটি সীমান্ত প্রদেশ 
ভিন্ন বন্ধের অন্তান্ত সকল প্রদেশেই অন্য।পি এ ভাষা প্রুলিত। 
রা যতকালে মহম্মদ বখতিয়ার খিলিঞ্জি ১২০৩-৪ খৃষ্টাবে বাঙ্গাল 
জয় করেন, তৎকাপে তিনি সেই প্রাচীন গৌড়নগরকেই আপনার 
রাজধানী করিয়াছিলেন । ০.১, ১৫৩৫ অৰে যৎকালে সম্রাট হ্‌মা- 
যুন, সের ফী €(ধিনি হ্মাফুমকে পরে হিনুস্থান হইতে রীতূত 
করিয়াছিলেন) নামক পাঠানের গশ্চাদনুসরণ করেন, সেই সময়ে 
তিনি বঙ্গের তদানীগ্তন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। ১৫৭৫ 
টাকে গৌড়ের নাম কচিৎ দুষ্ট হয়।' 
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এই নগরের অতীত গৌরবের একট! মোটামুটি ধারণা পাঠক- 
দিগের হৃদয়ে জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত জনৈক সেনানায়ক কর্তৃক 
লিখিত---98602৩9 ০? 70019 0 ঠ155105 ৭25৮5)1613 
নামক পুস্তকের এবস্থান হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে £-- 

“ভুমি গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর পদার্পথ রুরিয়1 বিচ- 
রণ করিতেছ। এই মৃত্তিকা এক্ষণে চুর্ণীভূত অথবা তোমার পদ- 
ভরে চূর্ায়মান ইঞ্টকসমূহে গঠিত ; এ সমস্ত ইঞ্টক যুগযুগাত্তর 
পূর্বে মানবহস্তদ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। যে নগরের স্মৃতিচি 
তুমি অন্বেষণ করিতেছ, সেই নগরের দেবমন্দির প্রাসাদ ও 
অষ্টালিকাসমূহ এই স্থানে ধূলিসাৎ হইয়া! রহিয়াছে। তুমি কি 
এক্ষণে জেরুজালেম নগরে সলমনেব সেই স্থবিখ্যাত মন্দিরের এক- 
খানিও ইট খু"জিয়া বাহির করিতে পার? মেরুজালেঘে” ঘষে 
দ্বিতীয় মন্দির আমার শক্তি ও গৌরবের দিনের ৮** বৎসর পরে 
ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহার একখানি পাথরের উপর আর একখানি 
পাথর কি এখন আছে? তুমি কি খন্বেষণ করিতেছ? বাবিলন, 
ট।য়ার ও সাইডন আমার ভগিনী ছিল। মিসর ও তাহার দেবমুর্তি 
সকল গ্রামাকে চিনিত আমার কাল হইতে সাম্সাজ্যের পর সম্মাজ্যের 
উত্থান ও পতন হটিয়াছে ; কার্থেজ রোম ও বিজ্যান্শিয়ম ভূমিসাৎ 
হইয়াঞ্থে। হেজিকায়ার সমরে মহাপ্রভূর ভবিষ্যত্বক্তা ইসায়! ধেরূপ 
অন্তান্ত নুপ্রসিদ্ধ নগর সম্বন্ধে ভবিষ্যত্ধাণী কহিয়ছিলেন, আমার 
সম্বন্ধে এবং আমার পর আমার বিজেতা্িগের সম্বন্ধেও তদ্রপ হই- 
য়ছে। আমার পুত্রগণ শৌর্ধ্যবীর্য্যে প্রখ্যাত ছিল, আমার: ছুর্গসমূহ 
সমুচ্চ ছিল, আমার প্রাচীরুগুলি বুডিরক্ষিত ছিল, আমার ধনাগার 
পুর্ণ ছিল, আমার তনয়ার। হুম্রী ছিল; আমার ভোজোৎ্সবসমূহে 


৪২ কলিকা'তার'ইতভিহাস। 


নৃত্যগীতের প্রাচুধ্য ছিল ; আমি গর্বিত ও উন্নতঈগীর্ঘ ছিলাম, কিন্তু 
অধুনা ধূলিসাৎ হুইম্াছি ।” 

ডাক্তার বুকানন হাথিপ্টন বলেন, “সম্রাট শাহজহার অন্যতম পুত্র 
শাহহ্জা ১৬৩৯ বৃষ্টাব়্ে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া রাজমহল নগর 
বঙ্গের রাজধানী বলিয়া নির্ধারণ করেন। উক্ত লেখকের মতে তদ- 
বধি গৌড়ের ধ্বংসের হুত্রপাত হয় । তাহার বিবেচনায় সেই সময়ে 
নগরটা অবিলম্বে ধ্বংসমুখে পতিত হইল, কোনও প্রকার 
বিপুল বা অসামান্ত বিপৃৎ্পাত জন্ত ধে সেরপ হইল তাহা নহে, 
পরস্ত রাজধর্সীর স্থানান্তরীকরণই তাহার একমাত্র কারণ।) 

রাজমহল আর একটি দৃষ্টাস্ত। টুইনিও সাহেব লিখিয়া- 
ছেন ₹---হুগলী ও নবন্বীপের স্তায় বাজমহলও ভারতবর্ষের রাজ" 
নগরসমুহের অসামান্য অস্থায়িত্বের একটি সমুজ্জল নিদর্শন ; অথবা 
এ কথাও ধল: যাইতে পার যে, এতগ্ুলি নগর বা গ্রামের রাজধানী, 
পদে উন্নতি ও পরে পুনরায় তাহাদের পুর্ব নিক্কৃষ্ট বা নগণ্য অবস্থায় 
অবনতি 2--যে অবস্থায় তাহাদের মনোহরপুষ্পোদ্যান ও ফলবৃক্ষ- 
সমূহ সম্পূর্ণ অদৃশ্ঠ হয় এবং তাহাদের অত্যন্ত শরশ্থর্ধ্যা$ন্বর কেবল 
তাহাদের ধ্বংনাবশেষের পরিমাণ দেখি়াই ' নির্ণয় করিতে হর, 
এতহৃভয়ের মধ্যে যে বৃহসংখ্যক বৎসর অবশ্ঠুই হইঝ়। 
থাকিবে, রাজমহল তাহারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।.*.... 1” অন্যত্র 
তিনি বলিয়াছেন £__প্রাজমহল ষে এক সময়ে একটি ধিশাল নগর 
ছিল, বঞ্জের রাজধানী ছিল, তাহাতে অণুমান্র সন্দেহ নাই? বিস্ত 
কতদিন উহার গৌরব-রবি সমুজ্বল ছিল, তাহা এই দূরবর্তী কাল, 
রূপ তিমিরে সমাচ্ছন্ন॥ যে স্থলে কোনও জাতির ইতিহাম বিজে- 
তার তরবারির অনুসরণ করে, অথবা তাহা বশ্ততারপ শৃঙ্খ লে 


তৃতীয় অধ্যায়। ৪৩ 


আবদ্ধ হপ্তথার। লিখিত হয়, পেস্থলে সত্যের আশা। করা বিড়ম্বনা- 
মাত্র।” উক্ত সেখক আরও বলিয়!ছেন ১--“উহ গঙ্জার পশ্চিম 
তীরে ২৫০২'২৫ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৮৭৯৫২/৫১) পূর্ব্ব ভ্রািমা- 
স্তরে অবস্থিত। উহা! এক্ষণে কতকগুলি মৃণ্য় কুষ্টারের সমষ্টিমাত্র_+- 
ভাহারই মধ্যে মধ্যে অভ্যল্লসংখ্যক সঙ্গতিপর মুলঙ্গানের কয়েকটী 
সৌষ্ঠবসম্পন্ন ভদ্রজনোচিত বাটী। প্রাচীন হম্মদীয় নগরের 
ধ্বংসাবশেষ অধুনা নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন এবং বর্তমান নগরের 
পশ্চিমে প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত 1” আর এক স্থলে তিনি লিখিয়া- 
ছেন £ -“রাজমহলের অবস্থানের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
উহা, দুই কারণে রাজধর্সীকূপে মনোনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ 
হব £__প্রধমতঃ উহা বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যস্থলে, এবং দ্বিতীয়ুতঃ, 
্র স্থ'ন হইতে গঙ্গানদ্দী ও তেলিয়াগড়ি গিরিসস্কট উভয়ের উপরই 
, দৃষ্টি রাখ! সম্ভব ; & তেলিয়াগড়ি নিরিসন্কটের মধ্য দিয়া 
এক্ষণে রেলগাড়ী চলিতেছে ॥ মুসলমানের! এ স্থানকে আকবর- 
নগ্গরও বলিয়া! থাকে ॥ উক্তবিধ নামকঃণ সম্বন্ধে এইরূপ একট 
গল্প প্রচলিত আছে £_ন্থপ্রসিদ্ধ রাজপুভ সেনাপতি উড়িষ্যা- 
বিজযবের পর প্রত্যাগত হইয়া রাজমহলে নিজের জন্ত একটি প্রাসাদ 
ও তত্ভিন্ন একটি হিন্দৃ-দেবমন্বির নির্মাণ করিতে আরত্ত করেন। 
বিহারের শাসনকর্ত। ফতেজঙ্জ খ! রাজপুভদিগের আগমনের পূর্বে 
রাজমহলে বাস করিতেন। তিনি সআটকে লিধিয়া পাঠাইপেন 
যে, মানসিংহ্ব পুল পুজার নিষিন্ত একটি মন্দির নির্মাণ 
করিয়া নগরকে অপবিত্র করিতেছেন ॥ এবং স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হইতেছে, তিনি বিভ্রোহী হইবার অভিপ্রায় করিম্বাছেন। মানদিংহ 
এই পত্রের কথ! শুনিয়া নগরের নাম রাজ্জমহলের পরিবর্তে 


88 কলিকান্ডার ইতিহাল। 


আকবরদ্গর বরাখিলেন এবং ঘেবমন্দিরটিকে জুম্মা মসজিদে 
পরিবর্তন করিলেন 

পাদরী লঙ্ত সাহেব'বলেন,--&শত রাজার নগরগ বাঁজমহল 
গঙ্গা নদীর 'ব” দ্বীপের আঅগ্রদেশে অতি মুবিধাজনকভাঘে অব- 
স্থিত......... ” ঢাকা নগরেরও উল্লেখ দুষ্ট হর) ইহার যশঃসৌরভ 
রোমীয়কাল হইতে দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ওয়াপ্টার হ্যামিন্টন 
সাহেব তাহার গেজেটিয়ারে বলিয়াছেন ৮১৬০৮ (3) * শ্রীষ্টান্দে 
বাঙ্গাল।র তর্ধানীতিন সুবাদার ইসলাম খ'! রাজধানী রাজমহল হইতে 
উঠীইয়। ঢাকানগরে লইঞা ধান, এবং ত্দানীস্তন জন্রাটের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শনের নিদর্শনঘ্বূপ উহার নম পরিবর্তিত করিয়া 
জাহাঙ্গির নগর রাখেন ***** ॥ কথিত আছে যে, “মুবাদার সায়েসা 
খার দ্বিতীয়বারের শাসনকালে ঢাকার চাউল এরপ স্বলমূল্য ছিল 
যে, বাজারে টাকায় ৮ মণ করিয়া চাউল বিক্রী হইয়াছিল। 
এই ব্যাপার ম্ম*গীয় করিবার নিমিত্ত তিনি ১৬৮৯ অবে যত্কালে 
ঢাকা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে তাহার 
আদেশক্রমে পশ্চিমিকের তোরণ নিশ্মিত হইক্স' তাহাতে এইরূপ 
একটী ক্ষোদ্িত লিপি স্বস্থাপিত হয় যে, উত্তরকালীয় কোনও 
শাদনকর্ত। যত দিন ন! তওুলের মুলা স্রাস করিয়া! তাহা এইরূণ 
গল্পমূল্য করিতে পংরিবেন, ততদিন তিনি এই তোরণ উন্মুক্ত 
করিতে পারিবেন না ॥ এই নিষেধাজ্ঞার জন্য উক্ত তোরণ ১৭৩৯ 
অন্দে সরফরাজ ধার শাগনকাল পধ্যন্ত বন্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে 


* টুইলিত্‌ সাহেব বজেন যে, ১৬৩১ আবে শাহ্‌ সুজ! গোঁড় হইতে রাজবহ্ম 
নগরে রান্ধানী স্থানান্তরিত করেছ। 


ঞঁ 


ভতীয় অধ্যায় । ৪৫ 


ঢাক! পূর্ববঙ্গের রাজধানী এবং সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে পঞ্চম 
বৃহতভম নগর বলিয়! বিবেচিত হইয়া থাকে। ৃঁ 

নদীয়া পাঁচ শতাবীকাল পবঙ্গের অক্সফোর্ড ( অর্থাৎ বিদ্যা- 
লোচনার প্রধান স্থান ছিল)। টি টুইনিঙ সাহেহ স্বপ্রণীত ভারত- 
ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £--+....*.সআী আকবর খ্্ীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে নাহ্দত্ব করিয়াছিলেন ; তাহার ৪,০০* বৎসর 
পুর্ব্ব হইতে অতি প্রাচীন ও নুপ্রসিদ্ধ নগর নদীয়া বাঙ্গালার 
রাজধানী ছিল। ..****সম্রাই আকৰরের রজত্বকালে ইউরো» 
পীয়ের। অন্ান্ত কয়েকটী স্থানের স্ভায় নদীয়াতেও তামাক গাছ 
প্রথম করেন ।” 

এই স্থানে স্থপ্রসিদ্ধ বৈষণবধন্মবপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ ও ধর্মব- 
প্রচার করেন | বষ্থদিগের নিকট এই স্থান সাতিশয় পবিত্র ॥ 

মুকসদাবাদ বা মুশির্ধাবাদ মুরসি্কুলির্ধার বাসস্থান ছিল। 
তিনি এই. স্থানে রাজধানী উঠাইয়া আনেন এবং ৯৭০৪ বৃষ্টাবে 
নিজের নামানুসারে নগরের নামকরণ করেন। তাহার উত্তরাধি- 
কারীদিগের অধীনেও ১৭৭২ অব পর্যস্ত ইহা র/জধানী ছিল $ উত্ত 
বৎসর ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ কলি- 
কাতাকেই রাজকার্ধ্যপরিচালনের প্রধান স্থান করেন কলিকাতা 
অতি সুন্দর মস্জিদৃ, প্রাসাদ ও সরকারী স্মৃতিমন্দিরসমূহের মধ্যে 
অনেকগুলি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্তোলিত ইষ্টক ও প্রস্তর 
দ্বার! নিশ্িতি হইয়াছিল। বস্ততঃ পাওুয়া, রাজমহল ও টাণ্ডার সর- 
কারী অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড়নগরের লুণ্ঠিত 
উপাদ্ধানসমূখে বিরচিত হইয়াছিল | কথিত আছে যে, মুর্শিদাবাদের 
গোরাবাজারস্থিত প্রধান বণিজাধ্যক্ষের আবাসবাটা গৌড়ের ইষ্টক- 


৪৬ কলিকাভার ইতিহাস । 


হারা নির্ষিত হইয়াছিল। বর্তযান কলিকাতা ১৭৭২-৭৩ অব 
হইতে বঙ্গের সর্বপ্রধান নগর এব বৃটিশ ভারতসান্্াজ্যের রাজন, 
ধানীরূপে পরিগণিত হইয়া আমিতেছে 8 


চতুর্থ অধ্যায়। 


নিট 
কলিকাতার ভূবততান্ত ও অধিবাসী 


ডাক্তার জেমৃস্‌ রানান্ড মার্টিন লিখিয়াছেন :_ 

“দেখ! গিয়াছে যে, যে সকল ইউরোপীয় জাতি বিদেশে উপ- 
নিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইংরেজরা! সর্বত্রই তাহাদের 
ওপনিবেশিক নগরসমূহের স্থাননির্র্বাচনে যার পর নাই অনব- 
ধান্ত৷ প্রদর্শন করিয়াছেন।” কাপ্তেন আলৈকজাগার হাঁমিল- 
টন ১৬৮৮ হইতে ১৭৩৩ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ 
পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে 
বলেন,-«সমগ্র নদীতীরে ইহ1 অপেক্ষা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর 
স্থানের নির্বাচন হইতে পারিত না।” বস্তাতঃ বাণিজ্যের সুবিধা 
বিষয়ে ডাক্তার মার্টিন স্বীয় মড স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন ₹_-“কিস্তু এস্থলে বাণিজ্যের হুধিধার জন্তই 
ঘে এই স্থানটিকে আমাদের রাজধানীরপে মনোনীত করা 
হইয়াছে, এ প্রবোধও আমাদের নাই ; কারণ আমার বিশ্বাস 
এই যে, এই স্থান ও সমুদ্রের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে ধে, 
তাহা জাহাজ লাগাইবার পক্ষে অধিকতর উপধোগী, অথচ 


চতুর্থ অধ্যায়। ৪৯ 


এমন একটিও স্থান নাই, যাহা সমস্ত অবস্থা বিবেচন! করিয়্! দেখিলে 
ইহার স্তায় অনুপযুক্ত বোধ হয়।” পারি লঙ্‌ সাহেব বাণিজ্যের 
হিসাবে কলিকাতায় অবস্থান যার পর নাই সুবিধাজনক বিবেচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াগেন ;--এই একটি প্রশ্ন অনেক সমন্ধে 
উঠিয্াছে যে, হুগলী নদীর দক্ষিণ পার ষখন ফরাসীদিগের, 
দিনেমারদিপের ও ওলন্দাজদিগের নিকট অধিকতর স্বাস্থ্যকর 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন কলিকাতা সেই পারে স্থাপিত 
হইল না কেন? আমার মতে ইহার প্রধার্ন কারণ এই, বাম 
পারের জল দক্ষিণ পার অপেক্ষা অধিকতর গভীর ছিল; যে 
সকল তন্তবায় কোম্পানিকে কাপড়-চোপড় বিক্রন্ন করিত, তাহা- 
দের অধিকাংশেরই বাস বাম পারে ছিল, এবং হাবড়ার পারের 
হ্যায় এ পারে মার্থাটাদিগের উৎপাত তত অধিক ছিল না।” 
সা্ঘরি লঙ সাহেব এ বিধয়টি যে ভাবে দেখিয়াছেন, ওয়াল্টার 
হেমিল'্টনও বহুদিন পুর্বে ১৮১৫ অবে উহা ঠিক সেই ভাবেই . 
দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ;--“কলিকাতা হইতে দেশের 
অভ্যন্তরভাগে নান। স্থানে নৌ-চালনের বিলক্ষণ সুবিধা! আছে, 
বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও তাহার তোয়দাসমূহ দিয়! হিন্দু 
স্থানের উত্তরাংশের নানা স্থানে অনাাসে লইয়া যাওয়া যাইতে 
পারে, এবং মফঃন্বলের মুল্যবান উৎপন্ন উুঁব্যসমুহও পরে 
কলিকাত।যর আনান যাইতে পারে।” 

কলিকাতা ভাগীরধীর পূর্ব্ষ অর্থাৎ ধাম তীরে অবস্থিত । ইহার 
ড্রাতিমাস্তর ৮৮*২৩ ৫৯” পুর্ধা এবং অক্ষাস্তর ২২০৩৪২% 
উত্তর। ইহা সমুদ্র হইতে ৮* মাইল দূরবর্তী । ১১৯৯ জব্দ 
ধে লোকসংখ্য। গন! করা হয, তাহাতে ইহার অধিবাদি-সংখ্যা 


৪৮ কলিকাতার ইতিহাস । 


৫, ৪২) ৬৮৬, স্থির হইয়াছিল ; কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে বন্দরের, 
কেল্সার, এংৎ পরে ধে উপনগরাধশ নব চুনিউনিসিপাল-বিধি-অনু- 
সারে ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে, তাহার লোকসংখ্য। 
করা হয় নাই । এইচ, ঞ্জে, রেইনি সাহেব কলিকাতার এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন £--“কলিকাতা নিয়, প্রশগ, সমতলভুগি ; 
জোয়ারের জল সর্বর্ষেচ্চ ঘে সীমায় উঠে, তাহা অপেক্ষা ঈষৎ 
মাত্র উন্নত, এবং গঞ্জানদীর দ্বীপের নিম্বতর অংশের মধ্যে অবস্থিত 
ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গে ভূতলে হিরু করি? অভ্যন্তরভাগের 
অবস্থ। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৮৩৫-৪০ অবে নিয়োজিত 
কমিটির সংক্ষিপ্ত বিবল্ীভে এইরূপ লিখিত জাছে ;-_-' পার্বত্য 
জোতম্বতীসমূহের গর্ভে যেরূপ সুক্ষ অঙ্গার পাওয়া যায়, ৩৯২ 
ফুট নিয়ে সেইরূপ কয়েক ধণ্ড অঙ্গা ও কয়েক টুকরা গলিত 
কাষ্ঠ বালুকা হইতে বাছিয়া তোল। হইয়াছিল, এবং ৪০* 
ফুট নিয় হইতে একথণ্ড চূর্ণ প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছিল । 
৪০০ হইতে ৪৮১ ফুটের মধ্যে, সাগরতটে যেরূপ বালুকা পাওয়া 
যায়, সেইরূপ হুপ্ বালুক] এবং তাহার সহিত সমধিক পরিমাণে 
মি/শ্রত ভাবে, প্রাথমিক শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে গঠিত শিঙ্গল্‌ (উপল- 
বিশেষ ১, শিলা-স্ফটিক, ফেলস্পার ( স্ফষটিকবৎ খনিজ-বিশেষ ), 
মাইক (এক প্রকার খনিজ পদ্বার্থ), শ্লেট পাথর ও চূর্ণ প্রস্তর 
প্রচুর ছিল, আর এই স্তরেই ছিদ্র সমাগত হইয়াছিল।” এই দুল 
পরম্পর প্রোখিভ-প্রস্তরখণগ্ড-রচিত শৈষ্ে গভীরতা নিশ্চিতরূপে 
অবধারিত হয় নাই, কিন্ত অনেকে অন্থমান করেন, ইহ1 অধোদিকে 
৮* ফুট বিস্তৃত $ তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার সন্গি- 
ধানে উচ্চ পর্বত আছে, এবং বোধ হয়, ক্রমে. ক্রমে তাহ! বসিক়া 
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পিয়াছে। আর ভূপৃষ্টের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতার যে সকল স্তর 
দৃষ্ হয়, তাহাদের প্রকৃতি ও ব্যবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিলে ' 
এই অনুম'ন অমুক বলির! বোধ হয় না। যথ!, পৃষ্ঠ হইতে ৮৪ 
ধট নিমে এক স্তর পীট (গলিত উত্ভিজ্জবিশেষ ) আবিজ্কত হইয়া- 
ছিল, এব. দেখ। ণিয়ান্ছিল যে, সে পীটের সহিত মাদ্রাজী শসার 
বাঁজ, শর্করা-তৃ.ণর পত্র প্রভৃতি ছিল। আর ডাক্তার পুকার বেন, 
_এই সঞ্চল দ্বারা বুঝ। যায় থে, কলিকাতার ভূপৃষ্টের অবস্থ। এক্ষণে 
যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহার সঞ্চয়ক'লে তাহ। হইতে ভিন্ন অন্য এক প্রকার 
অবস্থা ছিল, এবং নদীমুখের জ্লগ নর্তমান সময়াপেক্ষা অনেকাংশে 
বিশুদ্ধতরন ছিল! ১৫৯ ফুট নিমে পীতবর্ণ শিরা-সমন্বিত এক 
প্র$ার অনমনীয় আঠাল কাদ। দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ১৯৬ ফুট নিয়ে 
এক প্রকার লৌহ-মিশ্রিত আঠাল কাদ। পাওয়া গিয়াছিল ; ০৪০ ফুট 
ও পুনরায় ৩৫০ ফুট নিয়ে একখওড প্রস্তরাভূত অস্থি উত্তোলিত 
হইয়্াছি, লেট। কোনও কুকুরের পায়ের জানুসদ্ষির উপরি ভাগের 
অস্থি বলিয়াই অনুমান হইয়াছিল : তত্তিন ৩৭২ কুট নিমে অন্তান্ত 
.অস্থিও পাওয়া গিয়াছিল 1” 

“আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, দেশের প্রান্কৃতিক অবস্থা 
আমর। এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহ। হুইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্রকার ছিঙ্গ মন্দেহ নাই। কারণ তত্কালে হগলা নদীর অস্তিত 
ছিল ন।, কেক শতাব্দী পুর্বে গঙ্গার প্রবাহ এক্ষণকার স্তার পদ্মা 
দিষ। প্রবাহিত হইত নাঁঠ নব্বীয়া (নবদ্বীপ) ঠিবেন্ী প্রভৃতির 
নিয় দিয়। প্রবাহিত হুইয়! সমুদ্রে পতিত হইত ষাহাকে এক্ষণে 
টলির নাল! বলে, ভাহাকেই এতটদেশীস্বের। প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ বলিয়। 
নির্দেশ কুরে এবৎ তাহাকে বুড়ী গঞ্জ। বা আদি গঞ্জ! বলে। গঞ্জার 

ডু 
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প্রবাহের এই মহাপরিবর্তন ঠিক কোন্‌ সময্বে ঘটিয়াছিল, তাহ? 
সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পার! যায় ন:১ পরস্ত এ সম্বন্ধে ডাক্তার 
বুকানান হামিল্টনের অনুমানই সম্ভবপর বলিয়া! বো. হয়, অর্থাৎ 
গঙ্জার সহিত কূশীনদীর মিলন হইতেই এই ঘটন! ঘটিয়: থাকিবে, 
গঙ্গার স্বর্গ হইতে অবতরণসম্বন্ধে 2ামাযণে মহর্ষি বাঁণশাকি যে 
আধ্যায়িকার ব্ণন করিয়াছেন, তাহা সকলেহ বিদিত আছেন। 
গলটি এইরূপ £মহারাজ সগরের ষষ্ট এহত্র পুত্র পিতার নিমিত্ত 
অশ্বমেধ-যজ্তর করিবার অময়ে কপিল মুনির শাপে তম্মীভূত হন। 
অনন্তর সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ স্তবে তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে 
মত্্যলোকে আনক্ননপুর্বক পুর্বপুরুষপণের উদ্ধার সাধন করেন। 
সেই জন্যই হিচ্ছুর। গঙ্গাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়, ষ্াহার আরাধনা 
করেন। এই নদীর নিম্মভাগ তাগীরথী নামে ৬ভিছিত। এতদে- 
শীয়ের অদ্যাপি তাহাকে ভাগীরধাই বলে, হুগল্া বলে ন।। এ ম'মটা 
সম্পূর্ণ আধুনিক এবং হুগলী নগরের নাম হইতে উৎপন্ন, আর 
তাহা অধিক দিনের কথা নহে । প্লিনিতধ সময হইতে বাঙ্গালার 
সর্ধপ্রধান বাণিজ্য স্থান এবং প্রঃচীনদ্িগের নিকট (3৮102658 
1৫815 আখ্যায় অভিহিত হুপ্রসিদ্ধ সাতর্গা ।সপ্তগ্রাম। নামক নগ- 
রের ধ্বংসের পর হুগলী নগর প্রাধান্য লাভ করিতে আরম করিলে 
এই নদ্দীও এঁ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করে। পর্তগীজেরা 
ছুগলীকে 7813 015505 নামে অভহিত করিত। $৬৩২ অব 
উহা রাজকীষ বন্দররূপে পরিণত হল্স, আর সম্ভবতঃ &্ সময় হইতে 
ভাগীরধী নদীও হুগলী নামে অভিহিত হইতে আরম করে। 
কলিকাতার বায়বীঘ্প আদ্রঙ1 স'পারণতঃ অত্যত্ত আঁধক বলিয়া 
বিবেচিত হইয়। থাকে | র্যানুফোর্ড সাহেব অবধারণ করিয়াছেন 


চতুর্থ অধ্যায়। ৫১ 


ঘে, কলিকাতায় সংবৎসরে এক ইঞ্চির সহঅতম ভাগে গড় বাণ্প 
৭৬১) কিন্তু লগ্ন নগরে ইঙ্গার অর্দ অপেক্ষাও্ড অল্প, মোটে ৩৭৬ 
মাত্র ; পক্ষান্তরে, বাযুতে আদ্রতার অনুপ্রবেশ ১০* খরিলে, সংবৎ- 
সরের গড় পারস্পরিক আদতি। ৭৬ মাত্র; কিন্তু লগ্নে উহ| 
অপেক্ষ! অনেক অধিক, *৯। র্যানফোঞ্ড সাহেষ আরও বঙগেন 
যে, "বায়ুর তাপশৈত্যের ভাবের পর, এই দুই স্থানে যাহ। কিছু 
প্নাস্থ্যের পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাহাদের মধ্যে এই বায়বীয় 
মাদ্রুতার পাথক্য পর্দ:পেক্ষ। অধিক গুকত্বৰিশিষ্ট কারণ বলিয়া 
বোধ হয়।” 

র্যানূফোর্ড সাহেবের হুবিস্তৃত হিসাব ও তাক। অনুসারে 
কলিকাতার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শ্খড় ৬৬০০৪ ইঞ্চি, কিন্ত ইহার ১৯০ 
মাল অপেক্ষা অল্প নিমস্থ সাগরদ্বীপে উহা অপেক্ষ! অনেক অধিক 
অর্থাৎ ৮২-২৯ ইঞ্চি | 

বযুমান মন্ত্র্থার। নিদ্দীরিত হইয়াছে যে, কলিকাতার বায়বীয় 
চাপের গড় সাগরতলের ১৮ ফুট উদ্ধে ২৯০৭৯৩ ইর্চি। কলিকাতা 
বাসীর। অনেকবার ভীষণ ঝটিকাবর্তের হস্তে ব হুর্ভোগ ভুগ্গি- 
ঘাছে; এই কল ঝড় বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া কলিকাতার 
বিষম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । এই সমস্ত ঝটিকাবর্ত সাধারণতঃ 
বৎ্মরের মধ্যে চইটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত হই! থাকে জক্ষিণ 
পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রারস্তকালে একবার এবং উহার অবসান 
কালে আর একথা । শেষোক্ত সমরে “য সকল ঝড় হয়, সেগুলি 
সাধারণত: উপসাগরের উচ্চতৰ অংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্ত 
বয়ুমীনযন্ত্রে তাহাদের আগমনের কোনও প নিদর্শন প্রায়ই 
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কলিকাত৷ “প্রাসাঙ্বমী নগরী” আধ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে । 
এই আখ্যা ইহা কতদিন হইতে উপভোগ করিয়। আসিতেছে 
তাহা বলা দুক্ধর। কথিত ভাছে যে, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
বিমুগ্ধ হইয়া জবচার্ণক এই স্ব'ন্টী মনে'নীত কবেন। ফোট 
উইলিয়ম ও এগগী্নানেড এবং তাহাদের চতুস্পাগবন্ঞী স্থান জল! 
কীর্ণভিল। উ:দপ[ - কাট হইতে ধিদ্িবপ্র পরাস্ত সমক্সটাই 
কেবল জঙ্গল ছিল। চৌরান্গির মেস্থানে অধুন; মা সৌধশেনী 
দও্ায়মান, ১৭১৭ অবে উহ। একটি অতি মস পল্লীগ্রাম ছিল : 
সেখানে ইতস্তত: শিজিগ্তভাবে কাঃয়কী গৃদ এবং তাহাদের চতু- 
দিকে একটা জল'শর ছিল | তৎকালে চৌরনি নগরের বহির্ভাগ 
বলিয়া পরিগণিত হঠত। তথায় দু ।তস্করের অত্যন্ত প্রাছুর্ভাব 
ছিল। রাত্রিকালে ভূত্যে;! ডাকাতের ভয়ে দঞ্জবদ্ধ হ উফ গমন1- 
গমন কত্ত কলিকাতার সীমার হহির্ভীণে অস্বা হাহণে গমন 
করা দে সময়ে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। ফরাসী, পর্ভূগীজ, 
মগ, মাহৃট।, ইহারা সকলেই বিশিষ্ট ভীতির কারণ হই: উঠিয়া- 
ছিল | কথিত আছে যে, ৯৭১৭ অন্দে মরা জুন্দর বন হইতে 
১০৭০০ লোক ধরিয্ন। লইয়। যায় এবং তাহাদিগকে ২. হইতে ** 
টাকা দরে আরাকানে চিরঙ্জাসরূপে বিক্রয় করে ॥ এরূপ অনুমান 
করা হইয়া থাকে যে, বর্তমান আরাকানদিগের তিন চতুর্থ ভাগ 
হুন্দরবনবাসীদিগের সন্তান | ১৭৭০ অন্ধ পধ্যস্ত এযরূপ উৎপাত 
বিদ্যমান ছিল॥ উক্ত বৎসর, এই সকল মুনুষ্যাপহারকমিণ্রে হজ 
হইতে কলিকাতার বন্দর রক্ষ। করিবার নিমিত্ত শিবপ্র রাজবীয় 
ওভিদ উদ্যানের নিকটস্থ মুকুজা থানা দুর্গের সমিধানে নদীর 
এপার হইতে ,ওপার পর্যন্ত একটি লৌহ-শৃঙ্খল প্রসারিত বরা 
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|ফ়। মারার! উহার নিকটেই চতুর্দিকে বুরিয়। বেড়াইতে লাগিল 
[বং থানা ছুর্গ অধিকার করিপ। উক্ত তুর্গ যে স্থানে অবস্থিত ছিল, 
নই স্থা'ন “ক্ষণে রাজকীয় ওত্তিদ্ু উদ্টানের মধ্যস্থ ডাক্তার আগা" 
(নের গৃ দওমান | উত্তরপাড়ায় অদ্যাপি এমন অনেক প্রাচীন 
লক আছেন, ধাহার। তাহাদের পিত। পিতামহ, প্রভাতির শিকট 
গনিয়াছেন থে, মার্হাটী বর্গর দৃষ্টি পরিহার করিবার দিমিত্ত স্ত্রী 
লাকের; কলসী মাথা? করিয় পুক্করিণীর জলে আত্ত্বগোপন করিত। 
বর হাঙ্জামা” কথাটী এখনও একটা প্রবাদবাঞ্য হইয়া রহি” 
ছে এবং সে কাঞ্জের সেই ভীষণ দৌরাত্মোর কথ! স্মৃতিপথে জাগ- 
ক +রিয়। গ[ধিগাছে। এতদ্েশে দালব্যতমায় বহুকাল হইতে 
প্রচলিত ছিল। কলিকাত ও তৎ্সন্সিহিত অঞ্চলে উনবিংশ 
শতাীর মধ্যভাগ পর্ধান্ত দাক্ব্যবসায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল$ 
গলদ জঃফ্কাসী, ইৎরেজ১ পর্ভূীজ, হিন্দু, মুসলমান দকলেই এই 
এথ'র পক্ষপাতী ছিল। এক্ষণে দ্বাসব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
হইয়াছে | পশ্চিঃ ভাবী দীপু ও আমেরিক! অপেক্ষ। বঙ্গের 
দাসণপের এবস্থ। অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে তাল ছিল । 
মুসণমান পগত্বকালে কেবল কলিকাতা কেন, সমস্ত বঙ্গদেশই 
ব অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়। বিবেচিত হু; ত| গ্লাডুরিয়া সাহেব 
প্রণীত ব্দদেশেয় বিবরলী:ত এ সহ্বদ্ধে মুসলমানদিগের অভিপ্রায় 
ইবপ লিপিবদ্ধ করিয়াছে ন ১ 
প্পুর্বব পুর্ব রাজাদিগের রাজত্বকালে জনবাস্ধুর অপকৃষ্টতানিবন্ধন 
দেশ মোগল ও অন্তান্ত বৈদেশিকগণ্রে স্বাস্থ্যের প্রতিকুল- 
+পে বিবেচিত হইত ; সেই জন্ত যে সকগ কর্মচারী রাজাব 
রগভাজন হইত, ভাহারাই বনদেশে প্রেরিত হত ॥ নুতরাং 
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এই উর্বর ভূখণ্ডে চিগব্সত্ত বিগাজমান থাকিলেও ইহা অন্ধকার 
ময় কারাগাব, খেতভূমি, ব্যাখিনিকেতন ও যমালয় স্বকপে পরি 
গণিত হইত" বোধ হয়, য্া!ট্কিন্সদন সাহেবের কবতী নগঞে' 
তদনীত্তল অথস্থ। হুন্দররপে বর্ণন করিতেছে ॥ সেই কবিতার মণ 
এইরূপ ১- 

"হে কলিকাতে । তোমার অবস্থ। তখন কি ছিল? (তোমাকে 
তখন উদ্বিগ্নহ্থদনে শতি কষ্টেস্থষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত : 
তখন তোমার অঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে ও অনিষ্কর জলায় সমাচ্ছ 
ছিল ; তাহাতে ম্বনেক সাহসী উচ্চাভিল'ষী লোককেই প্রাণ দিতে 
হইয়াছে, চত্ুর্টিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ আলোক রুদ্ধ করিত 
এবং ইউপাস্‌ তরুর স্তাঁপ্র বিষ্ধক্ত বাষ্প উদ্গার্ণ করিত $ দিল্মা; 
প্রগাঢ় উত্তাপে জরদিতে থাকিত এবৎ তিমিরাচ্ছন্ন রজনা অতি 
রিক্ত অদ্রতা ও জবঃসম্কুল শঘ্য! আনয্ন করিত £ সায়ংকালে থে 
সকল পরধযট কাব ছিল, প্রভাতে তাহার। জীঁবনশুন্ত হইত।” 

১৭৯৯ ধষ্ঠাকে কাণ্ডেন হ্যামিলটন একটি হাস্পাতালের কথ 
বলিয়াছেন ধে, এনেক্+ সোনা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল বটে! 
কিন্তু জতি ভল্প লেকই জীবিত অবস্থায় সেখান হইতে বাহির্গং 
হইয়। আপনাদের চিকিৎসাবিনরণ প্রচার করিয়াছল 8 সব 
বৌন্র, বৃষ্টি, হিম প্রভৃতির প্রভাবাধীনে *বস্থান ও উগ্রবাধ্য হুর, 
পান জন্ত ধে এক প্রকাব রোগ উত্পন্ন হয়, তাহাতে এক *ক জাহা, 
জের সম লোকজনের মধ্যে গড়ে প্রায় একপতৃতীয়াংশ মৃত্যুমুে 
পতিত হইত। তংকাঞ্চে মৃত্যু-সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক ছিল 
সাহেবদিগের অত্যেষ্িক্রিয়” সাধকগণের (মুরদফরাসদিগের বিপ্জ 
জর্থোপার্জীনই তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ 1 বর্ধকালেই তাহাদের উপ: 
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্জন অধিক হইত ১ সে সময়ে কোন ॥কোন বৎসর ইউরোপীন় 
অপ্বিবাসিনর্গের তিন চতুর্থাংশ কালগ্রামে পতিত হইত এবং এক- 
চতুর্থাংশ মাত্র কর্টির থাকিত॥ ততৎকালে উত্তরন্ভীবীরা কোনও 
প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পশিয়ান্ছে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে আনন্দ 
প্রকাশ করিবার অন্ভিপ্রা-য় প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে 
এক হুবৃহৎ্ ভোজ্যেতসবের অনুষ্ঠান করিত & হ্ামিল্টন বলেন 
১৭০০ অবে কলিকাতায় ১২০* ইৎরেজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী জানু” 
য়ারী মামে ৪৬* জনকে গোর দেওয়া হয় & ম্যালেরিয়া ও আমা” 
শয় তৎকালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং *পাকা জ্বপ্ন* নামক এক 
প্রকার হবররোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্োণীরা শমনভবনে গমন 
করিত।” বিবি কিগুলি এ জন্বন্ধে বশিয়াছন ;--এই রোগে 
কশিগাতাঙ অধি*হশ গোগীকে কণেক ঘণ্টার আঁধ্যে যমালয়ে 
লইয়া বাম--ডাক্তারের; অনুখান করেন, গ্িত অবস্থার চরমে 
ইহা! অব্স্তাহী।* 

কলিঞাত। রিভিউ নামক লামনি $ পত্রে জনৈক লেখক লিখিয়া- 
ছেন ;--“কলিকাতান যে হ্বরের প্রবল্য ছিল, তাহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। লেকে নিম্বতচল শরন করিত ; গৃহের ছাদ 
উন্নত কর হই'লও এবং তাহাতে সিড়ি লাগান হইলেও অতি 
অঙ্সসংখ্যক গৃহেরই উপরিতপ হিল | ক্ষৌরেকা'র অধ্যায় অভিহিত 
ইতর শ্রেণীর ইউর. পীযদিগের মধ্যে এক্ট। রাগ সধা?ণতঃ প্রবল 
ছিল ; উহ! এক প্রকার. পক্ষাৎ্াাত 2 সুরাপানদ্রনিত 'মত্ততা ও উত্তে- 
জনাকক পর অঙ্গে স্থলব'যু, লাগানতে ইহ ভৎপন্ন হইত। যকৃতের 
স্কোটক অতি [মারায্মক হইত £ কাউ লালির বিরুদ্ধে অন্তা্ 
দোষারোপেক্র মধ্যে একটি দোষারোপ এহ যে, ন্ফোটক অস্মিবার 
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পূর্বে তিনি এইরনপ ভাবে চিকিৎদিত হইতেন, যেন যক্কতে 
্ফোটক হইয়াছে ; কিন্তু তাহ! যদ্দি সত্য সত্যই হইত, তাহ। হইলে 
তাহাকে শমনভবনে যাইতে হইত। এ বথা্টী নিতান্ত অসম্ভব 
হইলেও, স্ফোটক সম্বন্ধে তাহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা ইহা 
স্বার৷ বেশ বুঝা ধাইতেছে। 

অষ্টাদশ শতাববীর মধ্যভাগে যে কয়েক প্রকার অরের প্রাছুর্ভাব 
ছিল, তৎ্সম্বন্ধে ডাক্তার লিও লিধিয়াছেন ;-- 

গযাধিসমূহ প্রধানতঃ অবিরাম বা সবিরাম শ্রেণীর জবর ; কখন 
কখন ত্র সকল জর আরম্ত হহ্য়' ক্রুমিক চলিতে থাকে এবং কেক 
দিন যাবৎ স্পঞ্ট বিরামেত্র কোনওরপ চিহ্ন বুঝিতে পারা যায় না, 
কিন্ত সাধারণতঃ মূখ্য মধ্যে বিরাম হইয়া থাকে । তাহা্ধের সহিত 
প্রায়ই প্রবণ কম্পন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্ধাতিমুখে ছুই দিকেই 
পিত্তনিঃসরণ হইতে থাকে। খতুটি বদ্দি খুব ব্যাধিসঞ্চারপ্রবণ 
হয়, তাহ! হইলে কেহ কেহ উৎকট জরে আক্রান্ত হইয়া অচিরে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হর £ সমস্ত শরীর সীসবর্ণ চাকুরা চাকর দাগে সমা- 
চ্ছন্ন হয়, এবং শবদেহ কয়েক ঘণ্টর মধ্যেই সম্পুর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়৷ 
গলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে ভেদও প্রবল হয়। অর্বিএক 
প্রকার ভেদের সহিত অন্ত প্রবাহ থাকে, তাহ] হই.ত এই গুলিকে 
পৃথকৃ কবর নিমিক ইহা'দ কে পৈত্তিক বাদুষিত বলা যাইতে 
পারে ॥ বঙ্গদেশে এহ সমস্ত রোগে 'ল্যান্েট € ছুরিকাস্ত ) খুব 
সাবধানে ব্যবহার করা ইঠ্তি। অনেকে বলেন, বাঙ্গালার সবি” 
রাম জরের উপর চন্দ্রের বা জোয়ারঞ্কাটার আপ্চর্ধ্য প্রভাব দৃষ্ট 
হনব ॥ একা সত্যবাদী ও চিকিৎসাশান্ে প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট 
দ্রনৈক তদ্রলো+্ আমাকে বলিয়াছেন ধে, বাঙ্গলর জরে কোন্‌ 
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সময়ে রোগী মার। যাইবে, তাহা তিনি পূর্বেই সঠিকরূপে বলিয়া 
দিতে পারিতেন, কারণ সাধারণতঃ ভাটার পময়েই প্রায় তাহা 
ঘটিত। সেষাহ1 হউঙ্চ এটা নিশ্চিত অবধারিত হইয়ছে যে, 
১৭৬২ ঝ্ুষ্টাব্দে চন্নগ্রহণ্সময়ে যে একট। ভঙ়্কর ব্যাধি উপস্থিত 
হইয়। বঙ্গদেশে ৩:১+০০ কষ্ণকায় ও ৮** ইউরোগীয়ের প্রাণ 
হরণ করে, সেই ব্যাধির পর যে সকল ইংযেজবণিক্‌ ও অন্থান্ত 
লোক ববার্ক' (সিক্কোনা) খাওয়। ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহার! এ 
বে!গে আক্রান্ত হইয়াছিল | গ্রহণের দ্বিনে এই জর 
প্রায় মকল' রোগীকে আক্রমণ করিত 4 হুতরাৎ গ্রহণের সহিত 
যে ইহার সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র 
কারণ নাই” 

কপিকাতায় কলেরা-রোগের প্রথম আবির্তাবকাল সম্বন্ধে ডাক্তার 
লিও বলেন ঠ--"১২ই, অব যে মহাম।রীতে ব্গদেশে ৩৭৮০০ 
কুষ্ণকায় ও ৮** ইউরোপীয় কালগ্রামে পতিত হয়, দেই রোগে 
দেখ। গিয়'ছিল যে, পুনঃ পুনঃ এক প্রকার সদা আঠাল স্বচ্ছ শ্লেম্মা 
বমন এবং তাহার সহিত অবিরত ভেদ, ইহাই অতীব মারাত্মক 
লক্ষণম্বরূপে বিবেচিত হইত কলেরার চিকিৎসা ছিল, বমন- 
কারক, ওঁধপ, অহিফেনঘটিত নিগ্রাকারক ওঁষধ, অ:মোনিয়া দ্রবঃ 
আর জল ? উহাতে ব্রেণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাইত 
মোদির ডেলন ১৮৯৮ অব্যে [9৫13৩ [81010691.) নামক এক 
প্রকার রোগের কথা লিখিয়াঞ্ছেন ; উহার সহিত ভেদ বমন থাকে, 
এবং উহাতে লোকে কয়েক ঘণ্টার মধো পঞ্তত্ব প্রাপ্ত হয়; 
অন্তান্য চিকিৎসার মধ্যে লো! পুড়াইয়৷ লাল করিষা৷ পাদগুল্ফে 
ছেকা দেওয়া এবং গোলমরিচেয় সহিত কাজি খাওয়ান সবিশেষ 


৫৮ কলিকাতার ইতিহাল। 


ফলপ্রদ্দ বলিয়। বিবেচিত হইয়া! থাকে । কলেরা যৎ্কালে ব্যাপক 
আকারে মাকুইস্‌ অব €হষ্টিংসের বিপুল সেনাদলে প্রথম প্রক্কাশ 
পাঘ, সে সময়ে দেশীয় লোকেরাই প্রথম অক্রান্ত হইযাঠিল; 
ইউরোপীয় রোগীদিগের প্রবল আক্ষেপ (খেঁচুনি) ও ছনিবার 
পিপাসা হইত, কিন্তু ডাক্তারের তাহাদিগকে এক বিনুও জল 
খাইতে দিতেন ন,--অথচ যাঁচারা গোশনে জল খাইতে পাইত, 
তাহার! শীপ্র শীগ্র সারিয়া উঠিত। ব্রযণ্ডিও লডেনম ভিন্ন 
অন্ন্য চিকিৎসার মধ্যে খোগীকে গরম জলে মধ্যে আ₹ঠ মগ্স 
করিয়া তাহার বহু হইতে বুক্ত মোক্ষণ করা হইত,_-তবে কথা 
এই যে, যদি রক্ত বাহির হইত তাহ! হইলেই প্ররূপ করা হইত। 
ডাক্তারের" এই রোশের বীজ বাঘুতে পাকে বলিয়' মনে করিতেন, 
এবং প্রথম প্রথম ইহাকে স্পর্শ সংক্রাথক কাজ বলিয়'ও বিবেচনা 
কর! হইত ? শিবিরানু€বেরা এত শীঘ্র মার! পড়িয়াছিল ষে, মাকুইস 
অব হেষ্টিংস গোয়ানিয়রের নিকট স্থায়ী শিবির সন্নিবিষ্ট করিতে 
বাধা হইম্বাছিলেন। 

প'৪কালে আমাশয়ের চিকিৎসা কিরূপ হইত, তাহা স্বর্গীয় 
ডাক্তার গুঁডিভ সাহেবেঞ্র লিখিত পপ্রাচ্য ভূখণ্ডে ইউরোপীয় 
চিকিৎসার প্রসার বিষয়ক একটি প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা 
যায়॥ তিনি বলিষাছেন,_-“আমাশয় রোগীর বল রক্ষা করা 
অবশ্যকর্তব্য এই বিবেচনা মদদ ও সসার মাংসমণ খাদ্য অতীব 
উপযুক্ত পথ্যরূপে ব্যবস্থা হইত । এই সকল স্থলে রোগীকে 
ইচ্ছানুসারে পোলাও, কালিস্না মুরগীর কাবাব ও গোলমরিচযুক্ত 
“চিকেনব্রথ' ( কুকুট শিশুর যুস ), এবং তাহার সহিত ছুই এক 
গেলাস খীঁষধ বা কিঞ্চিৎ ত্র্যাণ্ডি ও জল -এবং প্রচুর পাকা ফল 


চতুর্থ অধ্যায় ৫৯ 


খাইতে বল! হইত। দেশীয় চিকিৎসকেরা গরম ও ঠাণ্ডা রোগের 
নিমিত্ত গরম ও ঠাণ্ডা ওধধ-_মন্ত্র ও কব? ব্যবহার করিত ; আবার 
ডাক্তার লিগ বলেন যে, পর্ভূগীজ ডাক্তারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক'ররূপে 
রোগীর দেহের সমস্ত ইউরোপীয় শোণিতকে দেশীয় শোণিতরূপে 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিত! এই করধ্য কি প্রকারে সংসাধন 
করিবার চেষ্টা করিত, শুদিবেন ? তাহার। রোগী শরীরের শির। 
ছেদন করিয়া রক্ত বাহির কণিয়া ফেলিত এবং ধতক্ষণ না তাহ. 
দের বিশ্বাঘ হইত যে, সমস্ত রক্ত বঠ্রিত হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ 
পুনঃ পুনঃ শিরাব্যবচ্ছ্ধ করিতে থাকিত। তৎপরে তাহারা 
রোগীকে নিরবচ্ছিন্ন এতদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্য খাটতে দিত, কারণ তাহারা 
মূলে করিত যে, এই উপায়ে রোগীর দেহে পুর্বর্ব শোৌনিতের পরিবর্তে 
ভারতীয় শোবিতের সঞ্চার হইবে, এবং তাহ। হইলে উ রোগী 
পুব্বে ধেসকল খোগ ভোগ কবিয়াছে, সে সকল ব্যাধি আর 
তাহাকে আক্রম” করিতে পারিবে না? ডাক্তার বোগ বলেন, 
জ্ববরোগে রক্তমোক্ষণ চিকিৎস'ই সচরাচত অবলম্থিত হইত | 
১৭১৩ বৃষ্টান্বে ভাক্তার লেস্কাড চীনাবাজারের ৩৭ নং বাষ্টীতে 
স্ানাগার স্থান করিয়। প্রত্যেক ব্যক্তির স্নানের মুল্য এক টাকা 
নির্ধারিত করিয়া দ্বিয়াছিলেন; কিন্তু এ ব্যবসায়ে হার লাভ 
হয় নাই। ও 
ইংরেজেরা যদি খাদ্য, পানীয়, পরি স্ছ্দ প্রভৃতি বিষ্ষে গ্রী্ম- 
প্রধান দেশের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্্ধাহের প্রণালী অবলম্বন 
করিয়া চলিতেন, তাহ! হইলে অ:নক রোগের আক্রমণ হইতে ষে 
মুক্ত থাকিতে পারিতেন) তাহাতে সন্দেহ নাই | ইংবেছ-সমাজে 
দেশাচাররূপ রাক্ষসের প্রভুত্ব ষেরূপ বন্ধমূল, বোধ হয় আর কোনও 


৬৬ কলিকাতার ইতিহাল। 


সমাজে সেরূপ নহে । ইংরেগজাতি আপনাদের দেশাচারের দ্বাস। 
ইংরেজ-সমাজে দেশাচারের আধিপত্য কিরূপ গভীরভাবে বিস্তৃত, 
তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া জনৈক লেখক কোনও সাময়িক 
পরে লিখিয়াছেন ;--ইংরেজ ভূমগ্ুলের ধেধানেই গিয়াছেন, সেই' 
খানেই তিনি অপনার দেশাচারটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। 
তিনি লগ্ডনেও যেরূপ টুপিওয়ালা, কলিক।তাতেও সেইরূপ টুর্দি" 
ওয়ালা এ বিধষে ব্যাটেভিয়ার ওলন্দাজের সহিত তাহার 
সুন্দর সাদৃশ্য আটে, ব্যাটিভিার ওলন্দাজের৷ জলার মধ্য দিয়া 
খাল ব৷ তুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী মকল খনন করিয়াছে, কেন না 
আমঙ্টার্ডাম় নগরে খাল ও পয়ঃপ্রণালী আছে-_তাহার ফল হইল 
মহামারী হুর, ছতরাং দেশীধদিগের তরবারি অপেক্ষ। খালেই 
জাবান্ীপে অধিকসংখ্যক ওলন্দাজের প্রাণসংহার করিয়াছে । আমরা 
দেধিতে পাই, ১৭৮০ অন্ধে কলিকাত,র লোকদিগক্ে এইরূপ সতর্ক 
ক্করা ,হইয়াছিল_ সম্প্রতি অনেকগুলি আকনম্মিক মৃত্যুত্টনা হই- 
য়াছে, অত এব যতদিন গ্রীষ্ম থাকিবে, ততদিন ভদ্রলোকের! যেন 
অতিরিক্ত আহার না করেন« কোনও ভারত-বাণিজ্য-রত বড় বড় 
জাহাজের ডাক্তার খান'র সময় আকঠ গোমাংস ভোজন করিয়া! 
রাস্তায় পড়িয়। মরিয়াছিল; সেদিন তাপমান যন্ত্র ৯৮ দাগে 
উঠিগ্লাছিল 1” 

সে সময়ে ভাল ডাক্তারও পাওয়া যাইত না। আমাশয় রোগের 
চিকিৎস-প্রণালী ইঙঃপুর্ববেই উল্লিখিত হইয়াছে । পার্দরী লঙ, 
সাহেব বলেন, তখন কলিকাতায় দুইজন : ডাক্তার ছিলেন % তাহার 
প্রত্যেকে বার্ষিক ২৫ পাউও €২৫* টাকা) বেতন পাইতেন, 
তবে অন্তান্ত কর্মচারীর হ্যা তাহাদেরও কতকগুলি দ্রব্যে শতকর! 


চতৃথ অধ্যায়। ৬১ 


দস্তরি পাগুন। ছিল -এমন কি ম্যাডিরা নামক মদ্্যও বাদ যাইত 
না। হ্যামিপ্টন সাহেব বপেন;_“এই সময় (১৭০৯) ডাক্কার- 
দের হিদ্যাবুদ্ধি তেমন ভাল সিল না, ভাহার। তেমন বেতনও পাই- 
তেন না। £ষ্ড়ির একটা ভাত টিপিপেই সমস্ত ভাতের অবস্থা 
বুঝিতে পার! যায়) বোম্বাই প্রদেশের একজন গবর্ণরের দ্ধন্ধে 
এইরূপ একট। গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে ভিনি ব্যয় লাঘব- 
সাধন দ্বারা তাহ।র ইংলগুস্থ মাননীর প্রভুর অনুরাগ আকর্ষণ করি: 
বার মতিল।বী হইয়া (দখিণেন যে, ডাক্তারের বেতন মাসিক ৪২২ 
টাকা) ইহা! দেখিয়! তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে অবগ্তই কোনও 
প্রকার ভুল হইয়াছে, শঙ্ক দুইটি উলট্পালট হইয়া গ্রিয়ছে এই 
কথা বলিপাই তিনি কলমের এক খেোঁচায় ৪২২ টাকার পরিবর্তে 
২৪৯ টাকা লিখিয়৷ ফেলিলেন (৭) 

১৭৮০ অন্দে কলিকাতার কোনও ইংরেজী সাময়িক পত্ত্রে এ 
সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্জারম ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল । 
আমর! এস্থলে তাহ'র মন্্ার্থ উদ্ধত করিলাম | বল! বাহুল্য, অনু” 
বাদে মূলের সৌনীর্ঘ্য ব| রস রক্ষ' কর অসাধ্য । 

"যে সকল ডাক্তার কখন? লীডেন ব৷ ফাণ্ডারপ দেখে নাই, 
তাহার। যুর্সিবরুন্ধ পথে চলে, এবং রক্তহীনতা (নেবা) 
রোগে রক্ত মোক্ষণ করান যনি তোঘার স্ত্রীর শিরঃগীড়া হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলে সান্গে।ড়ো * সাহেবকে ডাকাইয়া তোমার 
পত্বীকে স্পর্শ ৭ রিতে দাও) সে শুকর-ঘাতক কসাইয়ের মত অবি- 
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* শাঙ্গে ডে বধ পজিলর়াল' নামক উপস্তানের একটা চরিত্র--এফ- 


জন প্রলিদ্ধ ডাক্তাকরূপে চিত্রিত; রক্তদে।ক্ষণই তাহার একপাজ্জ চিকিৎসণ 
প্রণালী। 


শুই কলিকাতার ইতিহাস। 


লম্বে রোগিনীর শরীরে ল্যান্সেট বসাইয়! দ্িবে। ধসী পচা রোগে 
শরীর অতি ভ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকিলেও শোর্পিতের জলীয়াংশ 
অধিকতর (তজোহীন করিবার নিমিত্ত মে তোমার শরীর হইতে রক্ত 
বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু ভাই ! ব্যাপারটা বেশ করিয়। বুঝি়। 
দেখ, একজন বেশ ভাল মিড শিপম্যান্‌ ( সর্ধবনিয়পদগ্থ নোৌঁসৈনিক 
কর্মচারী ) সহসা ডাক্তার উপাধি পাইয়া! বসিল। কি মজা! সে 
ব্যক্তি তোমার নাভী ধরিল, ঠিক যেন জাহাজের কাছি ধবিয়াছে, 
আবার অখনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পোপের মত তোমা রোগ ঠ'ওর 
করিয়া ফেলিল। আগ যদি গ্রীকৃদার্শনিক প্লেটো বাঁচিয়া থাকিতেন, 
তাহ। হইলে ভ'রতবর্ষের ধোন কোন ডাক্ত/খকে দেখিয়া হাসিতে 
হামিতে তাহার পেটের নাগী 6 ছড়িয়। যাইত ; যদ্দি তোমার মা 
খুলি ভাঙ্গিয়। গিয়! থাকে, তাহা হইলে উহার! বলিয়া বমিবে, ওটা 
পিস্তের দোষ, এবং খুব গভীরভাবে ভয়ঙ্কর মুখভক্গি করিয়া ও অতি 
সুতীক্ষু দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঘোড়ার উপযুক্ত এ?তাল জোলাপ এবং 
ক্ষারময় বটিক। দিবে ” 

পরস্ত ১৭৮০ অন্দে দেখা যায়, চিকিৎসা ও আইন উভয়ই ৩ততৎ- 
ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সুবর্ণের আকরঘ্বরূপ হইয়াছিল। তৎকালে 
ডাক্তারেরা পাল্ধী চড়িয়! রোগীদের বাড়ী যাইতেন এবং সাধারণ 
রোগে প্রত্যেক বারে এক একটা দোণার মোহর দক্ষিণ! লইতেন ; 
অসাধারণ স্থলে ব' অতিরিক্ত বাবদে দক্ষিণার পরিমাণ অত্যধিক 
ছিল। ওঁধধের মুলাযও অত্যন্ত উচ্চ ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
পুরাতন বেঙ্লায় একখানি ডাক্তারী ওধের 'দাকান খুলিয়াছিলেন। 
কর়েকটী ওষধের মূল্য এস্থলে দেওয়া গেল *-_ এক আউন্স বার্ক 
৩২ টাকা, একট! বেলেস্তারা (011১৬) ২২ ছুই টাকা, একট 
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ওষধের স্বড় বটিক। ১২ এক টাকা» ইত্যাদি ইত্যাদি $ বর্তমান 
সময়ে কাহারও অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে জর্ব্ব- 
্বান্ত হইতে হর, থাল। ঘট বাটী বীঁ্ধ! দিতে হয় 8 আধুরিক 
কবিরাজ মহাশয়েবাও ইউরোপীয় প্রণালীর চিকিৎসা ব্যবসাগী 
ডাক্তারদিগের স্যার প্রত্যেক বার রোগী দেখার দর্শন লইয়া 
থাকেন ॥ হহাদের ওংবের মুপ্য এরূপ শত্যখিক ধে, ইহার! কি 
প্রণালীতে যে মুল্য নিক্কারন করেন, তাহা স্থির করিতে বুদ্ধি শুদ্ধি 
লোপ পান কালে-আিক দিনের কথা নহে, ৫০ বৎসর 
পূর্বেও দেশীয় কব্রাজের। পরিমিত মত অর্থ লইতেন এবং তাহাও 
নিতান্ত মমতাশৃন্ভাবে লইতেন না। আমাদের সমাজের ইতর 
তদ্র স;ল শ্রণীর প্রতিই তুল'রূপ ঘয়ামায়া, স্নেহমমত| ছিল বলিয়া 
উার। যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধাতক্তির পাত্র ছিলেন ॥ লোকে 
তাহাদের দেদযাবুদ্ধির ও চিকিৎচা-নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট হুখ্যাতি 
করিত; আজ পর্যন্ত কেহ তীহাদ্িগণে অতিক্রম কর! দূরের 
কথা, তাছ্প্র্দর মমকক্ষও হইতে পারেন নাই কিন্ত দুঃখের 
বিষয় এই যে, সকল বিষয়েই প্রাচীন প্রথ। শীগ্র শীদ্র তিরোহিত 
হইতেছে, এবং সকল দিকেই নব নব প্রথা লোকের উপর চাপিয়া 
বমিতেছে ॥ 

বলা বাহুল্য যে, স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় যথোচিত ব্যবস্থার অভাব এবং 
মত্তিকাস্থিত নানাপ্রকার দু'ষত পদার্থ কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা 
বহুপরিমাণে বর্ধিত করিয়াছিল| যে পাকা জরের বিষয় পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে, অনেকে অনুমান করিতেন, কনিকাতার মধ্যে 
সর্বত্র ষে ভয়ানক জঙ্গল এবং পচ পুকুর ও ঝিল বিদ্যমান, 
তাহাই প্র জরের প্রধান কারণ কেবল পশুদের কেন, মনুষ্যদের 
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মৃতদেহও ক্রমাগত কয়েক দিন যাবৎ প্রথর রৌদ্রে বাস্তায় পড়িয়। 
পচিতে থাকিত। শৃগাল ও অন্যান্য পণ্ড সেই সকল পচ! শবদেহ 
একাদিক্রমে কয়েক দিন পর্যাত্ত খাইতে থাকিত। তৎপরে সেই 
মৃতদেহ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া! হইত,_-সমগ়ে সময়ে পুক্ষরিণীতেও 
যে নিক্ষেপ করা না হইত, তাহাও নহে । 

সেকালে র্যাকিয়ার নামক কলিকাতাবাসপী একজন সাহেব 
সমাজে বেশ সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ট্যাক্ক স্কোয়ার ( বর্তমান 
নাম ড্যালহাউমি স্কোয়ার ) নামক স্থানে বন্ত পক্ষী শিক।র করি- 
তেন। প্র সাহেব বলিয়াছেন, ১৭৯৬ অলের জানুয়ারী ও ফেব্রুারি 
মাসে ধসস্ভ মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেক মানুষ ও গ্রবাদি 
গৃহপালিত পশুর প্রাণংগার করিয়াছিল । ১৮০২ খ্ষ্টানকে, মাদ্রা- 
জের ফিজিশিয়ান জেনারল ডাক্তার জেমূস্‌ আগাস'ন কলিকাতার 
ইংরেজ উপনিবেশে টিক! দিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তিনি 
ছুইটি ইউরোপীয় বালককে গো-বসস্তের বীজে টিক! দিয়া তাহা- 
দিগকে জাইুজে করিয়া ফোর্ট উইলিয়ামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
উইলিয়াম রসেল নামক একজন সাহেবই কলিকাতায় গোবীজে 
টিকা দিবার প্রণালী সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন এবং গবর্ণমেপ্ট 
্রাহ!কে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্দিতে ডাক্তার জেনারের আবিষ্কারের 
মৃুফণের অধিকতর প্রসারসাধনবিষধ়ে তত্বাবধান কগিবা; নিমিত্ত 
নিযুক্ত করেন। এই সময়ে (১৮০২) আর একটী মহোপকার- 
জনক ব্যবস্থ। প্রণীত হয়; পুর্বে কতকগুলি ভ্রান্ত 'হন্দু বিপথে 
চালিত হইয়া গঙ্জাসাগরে (দাগরত্বীপেক্র নিকট সমুদ্রে) সন্তান 
ভাগাইয়া দ্বিত ; গবর্ণখেন্ট আইন করিষ। এই নিষ্টুর প্রথা! রছিত 
করিয়। দিলেন। শান্গপু কোনও কালেই এই অমানুষিক নির্দয় 
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প্রথার অনুমোদন করে নাই( এই আদেশ যাহাতে লজ্গিত না 
'ঘ, তাহ। দেখিবার জন্য এদং আবপ্তাক হইলে বল প্রকাশ করিবার 
নযিত্ত একদল সৈশ্ঠ তথায় প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্ত কেহ কোনও 
প্র্কার বাধা জন্মইবার চেষ্টা করে লাই । 

কলিক তার স্বাস্থ্যোম্নতির নিমিত্ত “লটারি কমিটি? যে সকল 
কার্ধ/ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হইল ॥ সেকালে 
লটারির সুব্যবস্থা করিবার জঙ্য কয্মেকজন 'লটারি-কমিশনার, 
ছিলেন। উঁহার1১৭১৪ অবে সাধারণের হিতজনক ও দাতৰ্য- 
কাধ্যের নিমিত্ত প্রতি চিকিট ৩২২ টাকা দরে ১১০*০ টিকিট ধিক্র- 
যের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন ॥ এইরূপ টিকিট বিক্রয়দ্ধারা থে অর্থ” 
লাভ হইল, তাহা দ্বার! কয়েকটি অত্যুৎকৃ্ট রাস্তা ও গির্জা নিশি 
হইয়াছিল। পাদরী লঙ সাহেব বলেন, _“লটারি সে কালের সররারণ 
প্রথা ছিল; মাসিক ১০০০২ টাকা ভাড়ায় বড় বড় বাড়ী। ৬০* টাকা 
দরের হুষ্তি টিকিট ধরাইয়া বিক্রয় করা হইত ? তত্তিন্ন বাগান বাড়ী 
সকল, এবং নদীর ধারে ধেখ!নে বাস করা উচিত নহে এমন স্থানে 
অবস্থিত হাবড়াগ্ন একট! বাড়ীও লটারিত্বার! বিক্রীত হয় | হার্খো- 
নিক হাউসনামক একটা স্বিখ্য/ত হোটেল ১৭৮০ অবে লটারিঘার। 
শীলামে ধরান হয়, এবং মাননীয় জষ্টিদ্‌ হাইড তাহা প্রাপ্ত হন। 
এপ্টাঞসি€ ইটিগি ) নামক স্থানের একটা বাগানবাড়ী ১৭৮১ অবে 
৭৫২ টা! দরের লটারি টিকিট ধরাইফ়! ৬,**০২ টাকাক্ঝ বিক্রৌত 
হয় ॥ উত্তরকালে লারি টিকিট বিক্রিয় ঘারা লব্ধ অর্থে কলিক।তা 
কয়েকটি সর্দেবাৎকৃষ্ট রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল ।* 


পিপি | পিপিপি পট শপ পপ পপ ক 





পপি পাত 


* নাধারণের হিজ্জকর কার্ধ্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের প্রথ! ১৭১৩ অবে জথম 
প্রবর্তিত তয়। উক্ত বংপরের বঙ্গীয় লটারি কমিশনারগণ লটারি দ্বারা ঘে অর্থ 


৬৬ কলিকাতার ইতিছাস। 


জমদমা, বারাসত, চন্দ্রনগর; কাশমবাজার, চট্টগ্রাম, শুকসাগর, 
ও গলির নিকট বিব্রকুল, এই কয়েকটি স্থ'ন তৎকলে সবিশেষ 
প্রীতিপ্রদ ও স্বাস্থযপ্রদ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। ১৭১৯ পালের পু: 
কলি ছাতায় এক প্র”ার মিউনিসিপালিটি ছি" । সে যাহা *উক) 


নংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ] প্রথমে দেশীর়দিগের হাপাত্ভালের কমিটির হত্তে 
অর্পণ করিতে গন, কিন্তু এ কমিটি তাহা গ্রহণ করিতে অনম্মত হওয়ায় 
পরে সেই অর্থ খণ পরিশোধে অনমর্থ (দেউলিয়া) অধমর্মদিগের উদ্ধারপাঁধন 
কল্পে অর্পিত হ। প্রথমবার প্রাতি টিকির্ট ৩২২ টাকা দরে ১০১০০০ টিকিট 
বিক্তীত হয়। গারির বায় মির্বাহার্ঘ শতকরা ২২ টাকা এবং লৌকহিতকর 
ও দাবা কার্ষোর নিমিত্ত শতকরা ১০২ টাকা কাটিয়া রাখার পর অবশি! 
সমস্ত টাকাই পুরস্কার বিদ্করণে বায়িভ হষঈয়াছিল। ১৮০৫ পালে ১৯০২ াক' 
করিয়া ৫০০০২ টিকিট বিক্রয্ন কর! হয়। ভতকালে যত টাক1 দ্রঠিয়াছিল 
তাহার শত কর] ১০২ টাকা টাউনহলের নিমিত্ত ও শ্কর1 ২২ টা] ব্যয়নির্বা 
হার্থ লওয়' হুইয়াছিল। ১৮০৬ লালে নাড়ে সাত লক্ষ টাকার লটারি থেল 
কইরাছিল 7 এবং অনেক দিন পথ্যন্ত এইরূপ চ্িয়াছিল। জর্ড ওয়েলসৃডি 
নহুরের উন্নতি সাধনার্থ ঘে কমিটি হান করেন, “মই কমিটির অন্তিত্ব যন্ত দি? 
ছিল, তত দিন লটারি দ্বারা লব্ধ অর্থ নেই কমিটির হুত্তে অর্পণ কর! হঠ্ভ 
লটারি দ্বারা সংগৃহীত অর্থে ১৮৫ হইতে ১৮১৭ সাল পর্যান্ত বছ প্রয়োজনী; 
ও হিত্তকর কাধ্য মাধিত হুয়। স্বপ্পং গভর্ণর জেনারেধ এই সফল জারি 
“পেষ্ট (পৃষ্ঠপোধক ) ছিলেন । লটারির টাকায় কয়েকটী বড় বড় পুষ্ষরিণী € 
বেগেঘাট। থাল খনন করা! হয় এবং টাউনহল ও ইঞিয়ট রোড &ভূ.ত কঢেকট 
প্রশস্ত রাজণথ নিশ্মিত হধ। মহরের উঠতি নাধনকল্পে লটাৰির জাভ হই 
অন্যন সাড়ে সাভ লক্ষ টাক1 পাওয়! গ্বিয়াছিল | ১৮১৭ লালে কাউন্সিলে: 
ভাইদ্‌ প্রেপিডেন্ট (নহু'নভাপভি) প্রসিদ্ধ “লটারি কমিটি তিঠি' 
করেন। উক্ত কমিটি ভূতপুর্ব ১৭টি লটারির উদ্বৃত্ত মাড়ে চারি লক্ষ টাক 
স্বছণ্ডে এরহণ করেপ। এই কঙিটি ১৮৬৬ অন্ধ পর্যাস্ক ২০ বংমর কাল এং 
কদ্পা্ডেস্ল (রান্তাধাট প্রভৃতির অক্ষ অবস্থায় রক্ষাবিধাম কার্য) ব্যতীৰ 


চতুর্থ অধ্যায় । ৬ 


ইংবেজদিগের ব্সতি স্থানটিকে মনোরষ ও স্বাস্থ্যকর করিবার 
অভিপ্রায় গবর্ণমেট্ ১৭৪৯ সালে নর্দামাগুলি পুনর্ধান জরিপ 
করিবার আদেশ প্রদান করেন । ১1০৭ স্বষ্টান্দে, ইংরেজ বণক্‌ 
কোম্পানির এজেন্ট নণ এক আদেশ প্রচার করিয়া তাহাদের জমি- 
দারীর ভিতর শৃঙ্খলাণুন্ত গৃহ নিম্মাণ করিতে কল লোককেই 


পা পিপিপি” লী 


নহুরের আর সমস্ত বিষয়েরই তত্বাবধান করিতেন । কনৃনার্ভেন্সি বিভাগ1 
পৃর্ের স্যায় ম্যাজিছ্রেটগণের হত্তেই ছিল। ১৮৩৬ বালে লটারি-গ্রথ। বিলুপ্ত 
হয়। দেখা যাইতেছে যে, এই কৰিটির কজ্যাণে রাস্তায় জল দেওয়ার গ্রথ! 
প্রথম প্রবর্তিত হুয়। ১৮১৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তাদ্িখের কলিকাত। গেজেটে 
এ নন্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল ;-- 

প্ধশ্মতপার €চাণ হইন্ে চৌরঙগি খিয়েটার পধ্যন্ত রাস্তায় জল দেওয়ার 
ক্যহ' ₹ওনায় চোরঙ্গবাসীদিমের সুখস্বচ্ছন্দস্তা বর্ধনের যথেই সুবিধা! 
হইয়াছে, ইহাতে আমর! লাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি ।” 

“লটারি কমিটি দে কল বৃদ্ধিকর ও লোকহিতকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠাম 
করিঘাস্লেন, ভাহার লবিস্তার বর্ণনা পাঠকের বিরক্তিকর হুইতে পারে। 
আছর! এগ্ুলে কেবল অপেক্ষাকৃত প্রধান করেকটির উল্লেখ করিব! সত্য কথ৷ 
বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, লটারি কমিটির যত ও তত্বাবধানে শৃষ্ধগা শুক্ক 
কলিকান্ার্ফে পুনর্শঠিগ্ত করিনা আধুনিক নহরনমূক্র স্ায় সুশঙ্খল আকারে 
শরিণত করিবার কার্যা কেবল যে প্রবর্তিত হইয়াছিল ভাহ1 নহে, প্রত্যত এঁ 
কাধ্য সতেজে অনেক দুর অগ্রসর হুইয়াহিল॥ যে সুপার সুঞ্জশত্ত রাজপথ 
কণিকাতাকে উত্ত: দক্ষিণে তেদ করিয়া বরাবর নরল রেখাক্রমে ধিস্তৃত হই- 
যাছে-_কর্ণওয়ালিশ গ্রীট, কলেজ গ্রীট, ওয়েলিংটন স্ত্রী, ওয়েলেসূলি গ্রাট, ও 
উড স্ত্রী, যাহার এক একটি খণ্ডের নাম মাজ্, সেই সুন্দর রাকাটি, এৰং সেই 
রান্বার পার্ধে স্থানে গুণে অবস্থিত কর্ণওয়ালিন স্কোয়ার, কলেজ স্বোরার, 
ওযেলিংটিনক্সোয়াব ও ওতেলেস্লিস্কোয়ার নামক পুক্করিণী মধাহ প্রাযোদোদ।ম- 
গু উঞ্চ কমিটিব কলাঁণেহ নির্শিত হইয়াছিল কীস্কুল ছাট, কীড গ্্রীট, 
হেষ্টীংশ ছুট, ক্রীক রো, মাঙ্গো লেন, বে?স্টং প্রুট, প্রভৃতি খ্বান্তাউলিকঁ কিটি 





৬৮ কলিকাভার ইতিহাস । 


নিষেধ করেন। এরপ নিষেষাজ্ঞা প্রচার আবগক হইয়া উঠিয়াছিল, 
কারণ।গঁনেক লোকই তাঁহাদের অনুমতি না লইখা গৃহ, পুক্ষরিণী ও 

প্রাচীর নির্মাণ করিত। এতাুশ অবস্থায় ইংরেজ-শাসনকর্তদিগের 
কলিকাতার স্বাঙ্থো।রতির প্রয়াস যে কতদুর প্রশংসনীয়, তাহ। 
বলিয়। শেষ করা যায ন!| স্বাস্থ্যসন্যদ্ধীয় আধুনিক ভাবসমূহ যে 
পাশ্চাত্য-দেশ সন্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই ; স্ুতরাৎ স্বাস্থ্যবিধানের 
বর্তমান উপাস্বাবলী ও বন্তা্দিও পাশ্চাত্য জগতের আবিষ্কৃত ॥ কলি 
কাতার ্বীবৃদ্ধিসাধনার্থ ইংরেজর। যে প্রভূত আয়াস স্বীকার ও অথ- 
ব্যয় করিয়াছেন, তাগাতে ইহার প্রাকৃতিক অবস্থাও দৃশ্ঠ সম্পূর্ণ পরি- 
বর্তিত হইয়া! শিল্াহে। ইংরেজদিঙ্জের প্রথম আমলে যে সকল শাসন- 
কর্ত। কলিকাতার উৎকর্ষহিধানকল্পে ুঙ্দীরাসম্মত প্রণালী ক্রমে যত্ব- 
কেশ স্বীধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাডুহস অব ওয়েলেসলির নাম 
বিশে উল্লেখযোগ্য | তিনি দেশীয় ও ইউঞোসীয় উভয় শ্রেণীর 
কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয় একটি কমিটির সংগঠন 
করেন। নেই কমিটি ্রীবৃদ্ধিসংধনের প্রণালী নির্দেশি করিয়া যে 


সপ আপপ্পীন। পপ পাপা 





উদ করিম সধল করেন এবং ভাহা দের বিস্তার বত করেদ। ক|মটি বড় বড় 
ঝা্1ও ছোট পাদচরণসথের নিশ্মাণ এবং পুক্ষরিণীসমুখ্র থয ও তংপা্ে 
ইঞ্টং রি অনুচ্চ ভ্তস্তবৃতির নির্খাণ দ্বার মঞ্জদানের জীবৃদ্ধিলান করেন) 
্রাগুরে।ডও কমিটি কর্তৃক নির্শি হয় & কমিটি কলুটোল! ঘ্রট, আমা গ্রীট, ও 

মির্জপুর স্্রীট এই তিনটি রাস্তার জবিপ ও স্থ।ণ নির্ময়াদি করিয়া ণষস্ত ঠিকঠ।ক 
করিয়! দিয়।ছিগেন এবং মির্জজপুর টান্ক ও সুরতিবাগান ট্যাঙ্ছ নামক ছইটা 
পুক্ধরিণী ও শার্টের বাজারেয় কয়েকটা পুক্ধরিণীও খনশ কৰিয়াছিদ্নে। ততিন্স 
ঈঠারি-কমিটি করেকটি রাস্তা পাক! করিয়া! বাধাইয়া দিয়াছিলেন ও অনেকঞ্জণি 
রাস্তায় জঙদ দিবার বাবহ! করিয়াছিলেন ॥ রাস্তার জল দিবার জন্ম ট্দিপান্রে 

স্াটে একট কঙ্গও হাসিত হুইয়।ছিল। 


চতৃথ অধ্যায় । ৬৯ 


রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তৃ্দৃষ্টে উক্ত মাকু'ইল্‌ মাহাত্ব। এবিষয়ে 
কিরূণ আস্তরিক যত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে 
পায়া যায়| তিনি গবর্ণ(মণ্টের ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। পঞ্*প্রণালীসমূহের সংস্কারসাধনের দ্বিকেই তাহার 
প্রথম মনোক্বোগ আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তাহার নিজ উক্তির ধর্ম 
উদ্ধত করাই সঙ্গত বোধ হইতেছে ঠ-প্বর্ধাকালের শেষভাগে 
কলি ছাতার স্বাস্থা থে অত্যন্ত বিকৃত হইয়। উঠে, তাহার কারণানু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যার € নর্দাম' ও পর়ঃপ্রণালীসমুহের 
কদর্ধ্য অবস্থা এবং সহরের মধ্যে ও তাহার সন্গিহিত স্থানসমূহে 
জল জমিয়! থাকাই তাহার প্রধান কারণ।৮ উক্ত মহানুভব এইরূপ 
অক্িপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, “ভাগ্্িতবর্ধ শাসন করিতে হইলে, 
রাজপ্রাসাদে থাকিয়া রাজার ন্ায় মনোভাব লইয়া এঁ কাধ্য করা 
উচিত, সামান্ত দোকানঘ্বণে থাকিয়া মখমল ও নীলের খুচরা 
দোকানদারের মনোভ'ব লইয়া! ভারতবর্ষ শাসন করা শোভা পায় 
ন11” গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট, লর্ড ক্লাইভ, গভর্ণর ভেরেলেই, গভর্ণর 
কাটিয়ার, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ইহারাও ন্গরের 
পরিচ্ছন্নত৷ বিধান করিবার ও ইহাকে হৃখন্চ্ছন্দকর ও স্বাস্থ্যকর 
স্থানে পরিণত করিধার পক্ষে যত্ব চেষ্টার ক্রেটি করেন নহি। সার 
উইলিয়াম হণ্টার বলেন "যখন হেষ্টিংদ সাহেব শাসনকর্তা 
হইলেন, তধন আরও কয়েকটি' নৃতন বিধি প্রণয়ন করিলেন, 
গুঁলিসের কর্ণুগিরীদিগকে আরও কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষমতা দিলেন, 
কষ ও শ্বেত সহরকে৬ইটি ছষার্ডে (বিভাগে ) বিতক্ত করিলেন, 
এবং দেশীয়দিগের আরও কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়। যাইবার সম্মতি 
ক্রয় করিলেন ।১) 
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প্রথম অবস্থায় মিউনিসিপা কার্য মেয়র এবং নয় জন 
ব্যালডারমা।ন দ্বাধ| পরিচালিত হইত ? তাহা নকালেই গন্ভর্ণ'মণ্ট 
কর্তৃক নিগোজ্িত হইতেন | বিস্তু পয়ঃপ্রণালীর সহিত তাহাদের 
কোন সম্পর্ক ছিল ন|॥ তত্্ালে একটি কমিটী ও স্ব. গব্ণমেণ্ট 
“বং গব্ণত্নের নিয়েনজত ডাক্তার নগরের স্বাস্থা সঙ্গন্ধে 
তত্বাবধান কহিতেন॥ ইতোমধ্যে জষ্টিপগণ আসরে অবতীর্ণ 
হইলেন । ইহার। যাবজ্জীবন কাপের নিমিত্ত গব্ণমেন্ট কতক 
নিুক্ত হইতেন| পরলোকগত সার জর্জ ক্যাম্েল একটি আহনের 
গাওুলিপি উপস্থিত করিধ। মিউনিমিপালিটির সংস্কারসাধনের বিফল 
চেষ্ট! করিয়াছিশেন। তাহার পাংগুলিপির উদ্দেন্ট এইরূপ ছিল £-- 
"মিউনিসিপ'ল কমিশনারদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি, ম্যাজিছ্রেটদ্িগের 
গন্থদ্ধে অপেক্ষাকৃত অল্প মিউানসিপালকাধ্য ও দািত্ব-অর্পণ, নির্্যা- 
চনপ্রণালী দ্বারা মিউনিসিপ'ল কমিশনারদিগের নির্বাচন, এবং 
অঙ্ঠরন্য করে খিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসনের প্রসারব্দন ”? তিনি 
নিজে বলিজ/ছেন, টেক্স বুদ্ধি কণা! তাহার উদ্দেঠ নহে, স্বায়ততশাগন- 
প্রথার প্রবর্তনই তাহার উদ্দেশ্টা) গ্যার একস্থলে তিনি বলিয়া- 
ছেন ;-_-“মিউনিসিপাল-স্বায়ত্তশামন এদেশে অজ্ঞাত নূতন পদার্থ 
নহে £ উহ। এতদেোশের ব্বতাবসিদ্ধ, কারণ উহা হিন্দুজীতির অতি 
প্রাচীন নীতি ও অক্ট্যাস?? তাহার উত্তরাধিকারী পরলোকগত 
সার রিচার্ড টেম্পল ভারত গবর্ণমেন্টের অগুমোদন ক্রমে কলি- 
কাতার করদাতাদ্দিগকে কয়েকপ্গন কমিশনারের নির্বাচনের অধি- 
কার প্রনাৰ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ সকল কমি- 
শনারের ক্ষমতা ও অধিকার স্পষ্টক্ূশে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
কলিকাতায় স্বায়ত্তশাসনপ্রথ। প্রবন্তিত হওযীর যে সমস্ত সংস্কার 
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সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগা, ষথা-_ 
নর্দামা ও পয়ঃপ্রণ'লীসমূণ্রে সংস্কার, রাস্তাগুলিতে গ্যাস ও 
তাড়িতালোক প্রদান, প্রশ্তিজমির উন্নতিবিধান, ময়লা ও জঞ্জাল 
আবর্জনার দৃরী করণ, এবং বর্তমান কলের জলের ব্যবস্থা নগরের 
মিউনিসিপাঁল-শাসনের ইতিহাস সবিশেষ কৌতুকাংহ। দুর্ভাগ্য- 
বশত: আমাদের এরূপ স্থান নাই যে, আমরা তাহা সবিস্তারে 
বর্ণন করিতে পারি ; স্থৃতরাং সজ্ক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াই 
আমাদিগকে সন্তষ্ট হইতে হইবে ॥ জব চার্ঁকের সময়ে ইংরেজ 
বণিককগণ য্কালে কলিকাডাখ বসতি স্থাপন করিতে আরস্ত করেন, 
সেই সময় হইতেই সাহার। ইহার স্বাস্থ্যোক্সতির ভন্য সবিশেষ 
উদ্যোগী হন। এই অস্বাস্থ্যকর স্থানকে বসবাসযোগ্য করিবার 
নিমিত্ত উভাঁহারা প্রভৃত প্রয়াম পাইয়াছিলেন। জমিসকল পুনঃ 
পুনঃ জরিপ করিয়। নক্স। ও ম্যাপ প্রস্তত করা হইতে লাগিল. 
রাস্তাসকল নির্থ্িভতি হইতে লাগিল; জঙ্গল হইতে 
লাগিল, স্থলভাগকে সমতল করিবার উপায় অবলম্থিত হইতে 
লাগিল) এবং অন্তান্ত প্রকারে স্বাস্থ্যসম্পকীঁয় ও গৃহসম্বন্ধীয় 
হস্কারমাধূনর উপায় সকল স্থিরীকৃত হইয়া! কার্য আন্ধ হইল | 
উপনিবেশটিকে মনোক্্ ও স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত তৎকালে 
ব্যক্তিগত চেষ্টার বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়তা ও কার্্যস্তারিতা ছি | 
বস্ততঃ বাণিজ্য ও লৌকহিতৈষণা+ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ও গৃহসম্পকীঁয় 
স্কারসাধনের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, এবং গবর্ণমেন্ট_ সাক্ষাৎসন্থন্ধে 
দায়িত্ব ও কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও তাহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ বিষয়ে অনেক কাজ হইয়াছিল ॥ 
বর্তমান কলিকাতার হুত্রপাত ২৭৫৭ অব্দে। পলাশীর যুদ্ধের 
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গর মিরজাঞচর বাঙ্গালার মদনদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং গিরাজুদোল। 
১৭৫৬ ও ১৭।৭ সালে কলিকাতা লুঠন করায় ভত্রত্য বণিকৃগণের 
ও অপরাপর অধিবাসীদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পরি- 
পুরণার্থ সন্ধির নিয়মানুসারে প্রচুর অর্থ প্রান করেন! তাহাতে 
ইংরেজরা ৫,+০,০০০ পাউও) হিন্দু ও মুদপমানগণ ২১০০) ** 
পাউও্ড, এবং আর্মানীরা ৭)*** পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত 
হন। এই সমু হইতে কণিকাতার ইতিহাস সবিশেষ কৌতুক" 
বহ হইয়া উঠ তাঁধি নগরের শ্রীবৃদ্ধি বেশ সমানভাবে ও 
অব্যাহতরপে চলিয়া আসিতেছে । যে জলাময় স্থান এক সময়ে 
নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্তপণ্তর আবাসস্থল ছিল, তাহাই বর্তমানে 
বহু রাজপথসন্ুদ সুন্দর 'স্থানে' পরিণত হইল | পুরাতন কেন্প। 
পরিত্যক্ত হইল, এবং তাহার স্থানে “কষ্টম হাউস? ও অন্তান্ত 
সরকারী অট্টালিকা নিশ্মিত হল ॥ ক্লাইভের অভিপ্রায়মত বর্তমান 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্ণ নির্্িত হইল। ইংরেজরা প্রথমে বর্তৃমান 
' ডালছাউপ্সি স্কোয়ার হইতে ট্পকশান প্ঘ্যস্ত নগরের এই মধা 
অংশে বাদ করিতেন, তাহার! একণে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে 
উঠিয়। চৌরঙ্গি ও তনিকটবন্তী স্থানে যাইয়। বাস করিতে লাগিলেন, 
এবং দেশীয় অবিষামীরা গ্োবিন্বপুরর ও তৎসগ্লিহিত গ্রামসমূহ 
€ষে স্থানে বর্তমান দুর্গ নির্মিত 'হইয়াছে) হইতে নগরের উত্ত- 
রাংণে উঠিয়া গেলেন। 
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স্পিড 
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পুরে যাং। বণ| হইল, তাহ! হইতে স্পষ্ই দেধা ফাইতেছে 
যে, প্রথম গ্রধম যে সকল মহাপুরুষ এদেশের শাসন-ভার প্রা 
হইতেন, উ|হার। যে মগরের মিউনিসিপাল ব্যাপারে কেবল নিজের 
ব্যক্তিগততাৰে যত্ব প্রকাশ করিতেন তাহা নহে, প্রত্যুত তাহারাই 
ইচ্ছার সর্বময় কর্ত। ছিলেন। যে প্রঞ্জাদের স্বার্থ এই মিউনিসিপ্যাল 
ব্যাপারের সহিত বিশেষ ভাবে বিজড়িত, €সই প্রজ্জা্দিগের এ 
বিষয়ে কোনও হাতই ছিল ন।| প্রস্ত ইংরেজের স্তায় জানালোক- 
প্রাপ্ত ও উদ্ারঙ্দর রাজার গঞ্ষে চিরদিন প্রকৃতিবর্গকে তাহা- 
দের প্বার্থ-সংস্থষ্ট নগরের পৌর-শামনকার্ধের ততাবধানরূপ স্তাঘা 
অধি$ার হইতে বঞ্চিত রাখা কখনই অন্তবপর নয়। সেইজন্তই 
আমর। দেখিতে পাই যে, মিউনিমিপল-শাসন মেয়র ও ফ্যালডার- 
ম্যানদিগের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে জঙ্টিদ্‌ অব দি পীস্‌ আখ্যাধারী 
ব্যক্তিগণের হস্তে চলিয়া! গিরাছ্ছিল) কিন্তু এই শেষোক্ত: ব্যক্তি 
দিগের প্রধান কার্য ছিল।রাস্তাগুলি মেরামত করা ও পরিষ্কার 
রাখা। এক্ষণে ইহা অব্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে 
যে, কলিকাতার দ্রুত ক্রমোন্নতির জহিত নগরের মিটনিলিপাল- 
কার্ধ্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অথচ জষ্টিস্দিগের হস্তে যে সামন্ত 
ক্ষমত। ও কার্যভার অর্পিতি হইম্াছিল, তাহাতে কাজের বড়ই 
অন্ুবিধ। হইতে লাগিল | অবশেধে গবর্ধমেনট গ্রু্গাদিগকে ধিউলি- 


৭ কলিকাতার'ইতিহাস। 


সিপাল শাসন-ব্যাপারে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ 
প্রধান করিলেন। পুব্বেই বলা হইস্বাছে, বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট 
গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে প্রজাদিগকে অংশিক 
স্বায়তশাদন-ক্ষমত। প্রদত্ত হইল? তদবঞ্চি গবর্ণমেন্ট কেবল 
মিউনিপিপালিটার কার্ধোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাহার 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বায়ভ্তশাসনবিষয়ক রাজ- 
বিধি সময়ে সময়ে সংশোধিত হইয়ছে, এবং মে পক্ষে যেমন 
মিউনিসিপা'লষীর হস্ত হইতে পুললসের ভার তুলিষা লওয়া 
হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনই অন্ঠান্ত ক্ষমতা ও কার্য্যভাব অর্পিত 
হইয়াছে | লেফটেনাণ্ট গভর্ণন স.র আলেকগ্জাণ্ডার ম্যাকে্ির 
সময়ে উক্ত রাজবিদির সংশোধনার্থ একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত 
হইয়াছিল 3 তাহার উত্তরাধিকারী সারজন্‌ উবরণের শাসন গবর্ণ- 
মেণ্টের অনুমোদিত হই অ.ইনরূপে পরি+ত হইঘ়্াছে। আইনটি 
বিধিব্ধ হওয়ায় ভারতীয় জননার্ই(রণ নিতাত্ত মর্মাহত হইয়াছে, 
কারণ তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উ- দ্বার। স্থানীয় শ্বাঘত্ত শাসন- 
ব্যবস্থার মূলে কুঠ'বাঘাত কর। হইয়াছে তাহাদের প্রতিবাদ, 
আবেদন প্রভৃতি সমস্তই অরণ্যে রোদন হইয়াছে ॥ 

জব চার্ণক সাহেব ১৮১০ অঙ্কে ঘোষণ।পত্র প্রচার করিয়' সকল 
জাতিকেই কোম্পানির জমিদারিতে, অর্থাৎ স্ৃতানুী, কলিকাতা 
€ গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রামে 7সবাস করিবার জন্ত আহ্বান 
করেন। এই নূতন স্থা:ন আসিয়। বাস করিতে তাহাদেঃ প্রবৃত্তি 
জগ্মাইবার অন্ত তাহাদিগকে কর/দ অনেক বিষয় হইতে অব্যাহতি 
ও নানাপ্রকার স্ুযোগ-স্থববিধা প্রদ্দান করিতে চাহেন। অতঃপর 
পঞ্জুনীজ, জান্ানী, শরীক, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান ও অন্তান। জাতীয় 
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লোক ক্রমে রম আসিতে লাগিল। এম, জে, শেঠ শ্বগ্রীত 
ভারতীয় আর্মানীদিগের ইতিহাগে লিখিয়াছেন যে, জব চার্ণক 
সাহেবের ৯৬৯৯০ বষ্টাবে কি ঢাত। স্থাপনের পুর্বে আর্খ্বানীরা 
স্তানুটা গ্রামে একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন & আন্বীশীরা চোন্‌ সময় প্রগম কঙ্গিকাতায় আগমন 
করেন, শেঠ সাহেব তাহার নির্দেণ করেন নাই, কিন্তু তিনি সংগ্রতি 
একটী ক্ষোথিত পিণের আব্ষ্কর করিয়াছেন £ ও জিপিটী কলি- 
কাতাস্থ 'থার্মানীদিন্র গোর মে সমাহিত একটী আন্মানী-মহিলার 
কবরের উপবিস্থ সমাধিপ্রস্থরে ক্ষে(দিত; উহার ভাষা আন্মানী 
এবং উহার তারিখ ১৩০" খুষ্টাের ৯১ই জুলাই ॥ শেঠ সাহেব 
অপ্পনার পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ ক'র 1ছেন যে, চার্থক এই 
মৃত্তিকায় পদার্পণ কট বার বন পূর্বে আন্মানী। এখানে বাণিজ্য 
করি ভন এবং সে জনণে হৃতাগটী পণা দ্রব্যের একটা প্রধান 
বাজার বলিয়। বিখাত ছিল! উক্ত লেখক আরও বলেন যে, 
চার্ণক সাহেবের আমন্ত্রণানুসারে পল্ভুগীজ এবং আর্খানীরা চু 
হইতে আগমন করেন আর্্মানীরা এই স্থানে বসবাস করিয়া 
ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর ৯৬৮৮ অবের দনন্দ ঘ।রা প্রদত্ত অধিকার- 
সমূহ উপভোগ করতে থাকেন । চর মাহেব বলেন £__“অনেকে 
উাঁহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উপনিবেশের উত্তর 
প্রান্তে নমবেত হইয়াহিবেব। গারীবাট ও আরর্ানি ধ্বীট, এই 
নাম ছুঠুটী অন্যাপি এই ব্যাপারের সাক্ষ্য প্রধান কবিত্েছে। এই 
স্থানে থাকিয়। উ্ীহারা ইংরেন্রদদিগের গরপর নাই উপকার করিয়া" 
ছিলেন; তাহাদিগকে মধ্যবর্তী করিয়া তবে ইংরেজের! দেশীয় 
বাজারের লোকের সহিত ক্রয় সিক্রুয় করিতে সমর্থ হইতেন। 


৭ কলিকাার ইতিহাল। 


তাহারা ইংরেজ নাগরিকের তাবৎ অধিকার উপভোগ করিতেন, 
এবং তাহাদের মধ্যে ধনাঢ্য ও প্রভাবসম্পন্ন হুইয়া মধ্যাদ্বাশালী 
ছুইয়া উঠিয়াছিলেন টং 

এই উৎসাইীল উদ্যোগী জাতি র্ষ্টীঘ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে ভারতবর্ধ আক্রমণ কবেন। মোগল-নাজসভার বর 
ডম্বরদর্শনে প্রলুন্ধ হইয়। এ দেশের রশ্বধ্যের অংশভাগী হইবার 
আশায় কতকগুলি লবানুরাগসম্পন্ন আর্ম্মানী স্বদেশ হইতে এতদোশে 
আসিষা উপস্থিত হন যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০ ১ 
বষ্টাকে ভারতবর্ষে পদ্ধার্পণ করেন, তখকালে আর্মানীদিগের 
বাণিজ্য খুব বিস্ত তভাবে চলিতেছিল। ইংরেজর| ১১২ অবের 
জানুয়ারী মাসে সমু জাহাঙ্গীরের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইলে 
আর্মবানীর৷ তাহাদের পরগ তুহ্ছদূ ও সহাষ ভইলেন। পারি 
লঙ সধহেব আর্মানীদিগের মন্্ন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন 
"আরন্মানীদিগেব মধো কেহ কেচ পারস্য উপসাগর দি »(বত- 
বর্ষে আসিলেন; আবার কেছ কেহ খোদাসান, কান্দাহার ও 
কাবুল হইয়া দিলীতে উপস্থিত হইলেন। বৈদেশিকর্দিগের মধো 
কাহারাই প্রথম বসতি স্থাপন করেন, এবং ক্রমে ভ্রমে গুজ- 
বাট ও. স্রাট হইতে বারাণসী ও বিহ্বারে আগমন করেন। 
১৬২৫ অন্দে ওলন্দাজের। চু*চুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিলে পর 
আর্্মানীর! তথায় বসবাঙ করিতে আরত্ত করেন: গরে ১৬৯০ 
অবে কলিকাতা স্থাপিত হইলে এবং গভর্ণর চার্ণক তথায় খাস 
করিবার নিমিত্ত আহ্বা্ করিলে আর্ম্মানীরা পর্ভৃগীজাদগের স্থায় 
সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ভ্রমে সমদ্ধিশালী হইয়া 
উঠেন; সেই জন্তই ১৭৫৭ অবে তাহারা ক্ষতিপুবণত্বরপ দাত লক্ষ 
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টাক। প্রাপ্ত হন। তাহারাই মধ্য এসিয়ায় বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক) 
উক্ত বাণিজোর এখনও অনেক বাঁকী,_ভবিষাতে উহার বিস্তর 
আশ ভরসা আছে ॥ 
কজাতি ৯৫৭ অবে ব। তৎ্নমকালে কন্নিকাতায় আগমন 
করেন। 
ভারতবর্ষে পর্জুগীজ জাতির অবস্থ। কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই 
দেখা যাউক॥ হ্ামিপ্টন সাহেব বলেন, এক সময়ে পতুগীজদিগের 
ভাষা এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইয়। উঠিয়াছিল যে, ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে অধিকাংশ লোকই পরম্পরেষ সহিত সাধারণভাবে কথোপকথ- 
নের ক্ষমত| লাভ করিবার মিমিও পর্ভুগীজ ভাষা শিক্ষ! করিণ্তন। 
উছ্া তৎকালে ভারতবর্ধের 10238 7৯০০৪ * হইয়া উঠিয়াছিল। 
ইউরোগীয়দিগের মধ্যে পর্তুনীজেরাই সর্কপ্রথমে ভারতবর্ষে আসি” 
বার চেষ্ট1। করে এবং তাহাতে কৃতকার্ধ্য হয়) কলম্বম ভারতবর্ষে 
আসিবার অভিপ্রায়েই সরুগীজ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি ভারতের পরিবর্তে আমেরিকায় যাইয়! উপস্থিত হন & তাহার 
পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯৮ ্ৃষ্টান্দে, ভাস্কে। ডা গাম। ভত্তমাশ। 
অন্তরীপ ঘুরি! কালিকটে আগমন ক্রেন। কিন্তু তাহার পুর্ষ্ে 
আব একজন পর্তুগীজ কাঁলিকটে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম 
কভিলহাম। তিনি ১৪৮৭ অন্দে স্থলপথে আসিয়াছিলেন। 
আরবের নবাগতের প্রতি অত্যন্ত শত্রত। গ্রকাশ করিতে লাগিল। 
দিল্লীর সিংহাসনে তৎকলে লোডিবংশীয় একজন পাঁঠানসঞ্জাই 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ॥ বাঙ্জালার শাসনকর্তাও পাঠানজাতীয় 


& যে মিশ্র ভাষায় ইউরোদীয়ের। আচ্য জগতে কখোপকখন করে | 
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ছিলেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষ কতকগুি হু ক্ষ রাজা বিশ্ক্ত 
ছিপ! দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্য্নরের হিন্ুরজাই সর্বাপেক্ষা 
ক্ষমতাশালী ভূপতি ছিলেন। তিনি ধক্ষিণ ভারতের একপ্রকার 
মগ্ডলেশ্বর-ছিলেন, এবং তীহার ক্ষমতা তৎকালে দিল্লাখরের 
কষমত! অপেক্ষাও অধিক ছিল । 

তাস্কো ড! গ্রামা মালাবার উপকূলে কয়েক মাস থাকিয়া 
জামোরিন উপাধিধারী কালিকট-রাঙ্জের নিকট হইতে এক পত্র 
লইয়। স্বদেশে প্রত্যারৃত্ত হইলেন, এবং কলম্বমের স্যার তিনিও 
মহাদমাদণে ও আ্ৃম্বরে অভ্যর্থিত হইলেন। পর্তূণীবীখ 
অদম্য উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। প্ভুগীতেরা ৩ৎকালে 
কেবল সামাগ্ত বণিক ছিল ন|; ধন বা খ্যাতি অর্জনের নিমিত্ত 
অথব। বাহাহুরি দেধাইবার পন্য বিদেশ ভ্রষণ তাহাদের একমাঞ্ 
লক্ষ্য ছিল না, প্রস্থ তাহারা 'পীন্তলিকিগকে খষ্টান করিয়া 
চতুর্দিকে ুট্প্রিচারের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল 8 
১৫০* পৃষ্টা ক্যাত্রাল নামক এক ব্যক্তিণ অধ্যক্ষতাধীনে কয়েক- 
খানি জাহাজ লোকগ্গন সহিত প্রেরিত হইল । ইহাদের উপর 
আদেশ ছিল যে, ইহারা প্রথমে উপদেশ প্রদান দ্বানপ। ধর্মুপ্রচারের 
চেষ্টা করিবে, কিন্ত তাহাতে যদি উদ্দেগ্সিছি ন। হয়, তাহ হইলে 
তরবারি প্রয়োগ করিতে কুষ্ঠিত হইবে ন|1 ইতোমধ্যে পর্ভূগালের 
রাজ। ১৫০২ অন্দে পোপের নিকট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হহলেন, 
তদ্থার] পোপ তাহাকে সমুদ্রে নৌচালন, দিখিঞ্জর এবং ইথিওপিয়া, 
আরব, পারস্ত ও ভারতবর্ের বাণিজ্যের পর্বমঃ প্রভুপদে বরণ 
করিলেন | এদিকে ক্যাব্রাল নানাপ্রকার ভাগ্যবিপধ্যয়ের পর 
কালিকট ও কোচিনে কুঠি স্থাপন করিলেন | ১৭০২ অন্দে ভাস্ছো- 
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ডা-গামা কেকখানি জাহাজ লইয়া পুনর্ধ্ার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাগমন 
করেন, এবং যে সকল রাজ্য ও জাতি প্রথমব/রে ত হাব প্রতি 
সৌহৃদ্য ও অনুকূপভ ব প্রদর্শন করিগ্লাছিল, তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলির সহিত তিনি যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৫০৫ অন্ধে 
নৌসেনাধ্)ক্ষ ফ্রাম্সিস্কে। ডি আলভামা অনেকগুলি রণ'পাড ও 
বহুসংখ্যক 'সৈগ্ঠসহ প্রেরিত হন তিনিই ভারতে প্রথম পর্তুনীজ 
গভর্ণর ও রাঞ্জপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত। 

্জাহার পর সুপ্রসি্ধ আনুকার্ক ১৫০৯ এবে পর্ভুনীজদিগের 
গভর্ণর হন এই ব্যাক্ত প্রকৃত ব্বষ্টানের স্ায় দেশীগ্ু্দিগের প্রতি 
সৌজন্ প্রকাশ ও সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদের এতদূর বিশ্বাস ও 
অনুরাগভাজন হইয়াছিখেন যে, তাহ। মুমলমানদদিণের অপেক্ষা 
পর্ভৃগীজদিগের শাসনাধাঁনে বাস কর; শ্রেঃস্কর জ্ঞান করিতে 
লাগিল। পারি পঙ সাঠ্বে বলেন, ১৫০০ অবে পর্ভুগীজেরা 
গৌড়েশ্বরের হধীনে বেতন:ভারী বৈদেশিকরূপে ব্মদেশে 
প্রথম উপস্থিত হখ, এবং তৎপরে দেশীয় রাজন্তবর্গের এক- 
প্রক'র পীর দৈন্তন্সপে কাধ্য করিতে থাকে ॥ কিন্ত চিরদিন 
কাহাঃও সমান যায় না| ্পনীতেরো ক্রমে াখ। তুর যা উঠায় 
পর্ভূগীজদিগের পতনের সুত্রণত হইল | ১৫৩০ অন্দে স্পেনসতি 
ছিতান্ ফিলিপ পরা লর রাভমুকুট াণ্ত হ'নেন, এবং তদবধি 
প্ভূগালের স্বার্থ স্পেনেগ স্বার্থের অধীন হইয়। পড়িল। ইতোমধ্যে 
ওলন্দাজ ও €ংরেদজাত খাচা ভূখণ্ডে আসির। দর্শন দিলেন । 
অতঃপর ১৬৪০ অবে পর্ভুগল স্পেন হইতে 1বচ্ছিন্ন হইল বটে, 
কিন্তু উহা! আগ পুর্বেএ তা মাথা তুলিতে পারে নাই। সার 
উইলিয়ম হণ্টার বলেন, ১৭০ হইতে ১৬০০ অন্দ পধ্যস্ত ঠিক এক 


৯৪. কলিফাতার ইতিসণল । 


শতাধাকার্ল পত্ুদীজেরা প্রাচ্য বাণিজ্যে একচেটিয়া! অধিকার উপ- 
ভোগ করিয়াছিল। জাপান ও স্পইন স্বীপপুগ্জ হইতে লোহিত- 
সাগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ পধ্যস্ত ভাহারাই প্রাচ্য ধনরতের 
একখান খ্বামী ও বিধাতা ছিল; ওদিকে আবু আফ্রিকায় 
আটলান্টিক মহাসাগরের উপকৃলস্থ ও ব্রাজিল দ্েশন্থ অধিকার- 
গুলি তাহাদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের ওস্তর্ভূক্ত ছিল & তাহাদের 
অধঃপতনের কারণ সন্ন্ধে সার উইলিয়াস হন্টার এইরূপ লিখিয়া” 
ছেন 2 

“পরস্ক এরূপ সংআ্রাজ্য রক্ষ। করিতে হইলে যাদৃশ রাজনৈতিক 
শক্তি ও ব্যক্তিগত চরিত্রবল থাক! আবশ্যক, পত্ভুগীঞ্জদিগের তাহার 
কিছুই ছিল ন|। স্বদেশে মুরদিগের সহিত সংগ্রামে তাহাদের 
জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছিল; তাহারা প্রকৃতপক্ষে পণ্যজীবী 
বণিক ছিল ন!; তাহার! অবমানাদ্ষেষী বীর ও ধর্ম্মযোদ্ধা ছিল এবং 
অন্ত ধর্ম্মাবলস্ট্িমাত্রকেই পর্তুগালের ও খ্বষ্টে্ শত্রু জ্ঞান করিত। 
তাহাদের পুর্বে ভারতীয় ইতিহাস কিরূপ খোর ভ্রমান্ধতাপুর্ণ 
কুসংস্কার ও নিষ্টুরতায় কলদ্ষিত, তাহ! ধাহার! তাহাদের তত্কালীন 
দিথিজয়ের বিবরণ পাঠ না করিক্বছেন, ঠাহারা উপলব্ধি করিতে 
পারিবে না। ......... পর্ভুগীজেরা কোনও কালেই কোম্পানি 
স্থাপদের চেষ্ট। করে নাই, তাহারা তাহান্ধের প্রাচ্য বাণিজ্য 
রাজকীয় অবদান ও একচেটিয়া অধিকারদ্বরূপে রক্ষা করিত।” 
ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম উপকুপস্থ গোয়া, ডমন ও ডিউ কেবল এই 
তিনটা স্থানই এক্ষণে পর্ভূণী গদিগের অধিকারে আছে। আর 
পর্ভুীজজ জাডি হইতে উৎপম্ন ফিরিজি নামক সঙ্কণ জাতি ক্যানিং 
প্লীট বা মুরশীহাটা ও চিনাধাজার অঞ্চলেই বাস করে। ইহাদের 
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অধঃপতন্ের কথা। ভাবিলে মন বিষাদনাগরে নিমগ্স হয় ইংরেজর। 
কলিকাতায় বসতি স্থাপন কারলে ইহারা কেরাধীর কাজ করিত, 
কিন্তু ইহার আপনাদের কর্তব্যকম্ম এমন জঙ্বন্তভাবে সম্পাঙ্গন 
করিত ধে, ডিরেক্টর মহা তাহার যথেষ্ট নিন্দ। কক্ধিতে বাধ্য হন। 
»হারা খানসামা ও গোল।ম রূপে নিযুক্ত হইত। ইহাদের মধ; 
অনেকে দশ্্যুতা ও বোশ্বেটেগিরি ব্যবসায় অবজস্বব করিয়াছিল । 
সেই অধঃপতনের দিঝে উতার। ভবঘুরে ভাবে ঘুষ্িষ্ট। বেড়াইত এবং 
শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকর্দিগকে ধরিয়া লইয়ব। যাইয়। অন্য দেশে 
বিরুয় করিত উহাদের স্ত্রীলেকেরা এক্ষণে সুসত।| ইংরেজ. 
মহ্লাদিগের আয়! হইয়। তাহাদের সেখ্খা করিতেছে | লোকে 
বলে, ষে10৯1% ( জানাল! ) 0%:06 (জাতি 0০20০০)4 
( শঙ্গন) প্রভাতি কথাগুলি পর্তুগীজ ভ'ষা হইতে উৎপন্ন অথবা 
ত.হাদের দ্বারা গ্রবর্তিত। 

বাবু ক্লটমকমল টেনের মতে, ইংরেজরা ১৬২৪ ঘষ্টাকে ৭ 
তখসমকালে বাঙ্গালায় প্রথম আগমন ওরেন | তাহারা তাহাদের 
প্রথম বসতিস্থান গোবিন্দপুর ও সৃতানুটাতে উপস্থিত হইলে, 
দেণীধ লোকের! তাহাদ্দের কথ বুঝিতে পাররিত না বলিয়া তাহাদের 
নিকট যাইতে সাংস পাহত ন|।, কাজকর্ম অনেকটা অঙ্গ ওঙ্গিতে 
ও »স্কেত ইসারায় সম্পন্ন হইত। বলাক বা শেঠের! সে সময়ে 
বড় বংশ বলয় প্র/সন্ধ ছিলেন; তাহার ন।নাপ্রকার খুডর। কাপড- 
চোপড়ের কারবার করিতেন। ইংরেজরা তাহাদিগকে একজন 
হু-বাস ( অর্থাৎ দোভাষী ) পাঠাইয়। দিতে বলেন, কারণ এই শ্রেদীর 
লোক রা মান্্রাজে বেশ কাজ চলিয়াছিল। বদাকেরা ইংরেজ» 
দিগের কথার প্রকূত মর্ম বুঝিতে ন। পারিয়া মনে করিলেন, 


৮০ কলিকাভার ইতিছাল। 


ইংবেজকা বুর্বি কাপড় কাচাইবাল জন্য ধোপা চাহিতেছেন ; তদনু- 
সারে তাহ'রা কয়েকজন রজককে পাঠাইয়া দিলেন । উ সক ৫ধাপা 
সর্জদা ইংরেজদিগের নিকটে থাকিয়া এবং তীহাদেএ কথা গুনয়া 
তাহার্দের ভাষ' কতক তক বুঝিতে ল'গিল। কথিত আছ যে. 
এতদ্েশীয়দিগের মধ্যে ধোপারাই প্রথমে কিছু হিছু ইংরেজী 
শিখিয়াছিল | রতন সরন্থাত নামক একঞ্জন এদেশীয় ধোপাকে 
ইংরেজর! প্রথম দোভাষী নিযুক্ত করেন। 

জব চার্ণক নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাতে ভিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় গোক আ'নাইক্সা বাস করাইবার ভন্ঘ প্রাণপণ চেষ্ট' 
করিয়াহিলেন বটে; কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কিছুদিন বীচি 
উহা ফ্মেন জা উঠে, তাহা (দ্খিয়া যাইতে পারেন নাই, 
কারণ তিনি তহার অল্প দিন পরে১, ১৩১২ অবের জানুষ্ারি 
মাসে, মৃত্যুমুখে পতিত হন। হিনি থে স্থনে সমহিত 
হইয়াছি লন, তাগ্ার উপন এ,টি স্বন্দর সমাধিস্তস্ত নির্ট্মিত 
হইছে । এ সমাধিস্তস্তটি অদ্য পি পুর্বতন কালেক্টীরী কাছ'- 
রির ঠিক সম্দুথস্থ পুরাতন সেন্ট জন্দ্‌ ক্যথিড়াল নামক 
গিজজার প্রাঙ্গণে বিদ্যমান আছে। পরস্ত ইহা কলিকাত বাসী- 
দ্বিগের পক্ষে বড়ই নিন্দার কথা যে, এ সম্্স্তিস্ত ব্যতীত এই 
মহানগরীর স্থাপমিতার আর কোনওরূপ স্মৃতিচ্হ্ নাই। ই্ার্ণডেল 
সাহেব বন্নে, আম;দের ছোট বড় সকল রকম রাস্তাতে অপেক্ষা- 
কৃত অনেক স্বক্পপ্রদিদ্ধ লোকের নামও অদ্যাপি সংযুক্ত রহিয়াছে, 
কিন্ত এমন একটিও রান্।, প্রযোদোদ্যান বা স্তৃতিস্তত্ত নাই, যাহাতে 
বজ্দেশে বুতিশগ্রক্তিপ্রবেশের পবপ্রদর্শক ও কলিকাতা'র প্রতিষ্ঠাত। 
সেই জব চার্ণকের নাম আস্কিত। 


পঞ্চ অধ্যায় ৷ ৮ 


' জে, রেইনি সাহেব বলেন ;--*ক্রস সাহেবের মতে চার্ণক 
সকলেরই সবিশেষ সম্মনাম্পদ থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়া. 
ছিলেন ; আদার অর্শি বলেন যে, 'তাহার সামরিক অভিজ্ঞতা 
কিছুমাত্র ছিল না বটে, কিন্তু সাহস »থেষ্ট ছিল, এবং নবাধ এক 
সময়ে তাহাকে কযেদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ও কশাঘাত করিয়া. 
ছিলেন বলিয়া ষে গবর্থমেণ্টের হস্তে তিনি নিজে এইবূণ লাঠি 
ও অবমানিত হইক্সাছিলেন, সে গবর্ণমেটকে উপযুক্ত প্রতিফল 
দিবার জন্য স্ধদ। অধৈর্ধা প্রকাশ করিতেন । এধং ধে সার জন 
পোন্দ্বরে। ১৭৯২ অন্দে করিসারি জেনারেল হইক়া আসিয়াছিলেন, 
তিনি চার্ণকক অব্যবস্থিতচিত্ত ও শ্রমকাতর বলিয়! বর্ণন! করিয়া- 
ছেন 

চার্ণক সাহেবের জীবনের একটী ঘটন। কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে 
উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে ১৬৭৮ সালে এক! চার্ণক 
সাহেব হুগলি নগরে নদীন ধারে বেড়াইতেছিলেন, এমন সমস্ষে 
দেখিতে গাইলেন যে, একটা পরমহন্দরী হিন্দু বিধবা মহাডল্ুরে 
বেশভূষা পরিধান কবিয়া তাহার বৃদ্ধ পতির চিতা অনুমৃতা হইবার 
জন্য শ্বশানাভিমুখে যাইতেছে, কিন্তু বোধ হইল (যন সে নিজে 
আত্মবিসর্জন করিতে ইচ্ছুক নয়। কোমলহদয় চার্ণক ভাহার 
সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইলেন, এবং কয়েবজনের সাহায্যে তাহাকে 
উদ্ধার করিয়া নিত বাটাতে লইং| গেলেন। অতঃপর যুবতী তাহার 
প্ধী হইল । তাহার গর্ভে সাহেবের কমেকটি সম্তানও জস্ষিগ্নাছিল। 
্ত্রীলোকটা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার মৃতদেহ সেপ্টজন্স্‌ 
গির্জার প্রাঙ্গণে সাহেবের পারিবারিক সমাধিস্থানেই গোর দেওয়া 
হইয়াছিল | কাণ্ডেন ভযাহিপ্টন বলেন। আহার স্বামী প্রতি বগুসর 


৮৪ কলিকাতা? হাঁতহাল। 


তাহার মৃত্যুর দিবস এ স্থানে একটি করিয়। মুরগী জবাই 
করিতেন ।” * 

১৭৪২ হইতে :৭৫২ অব পর্যস্ত এই কয়েক বতসরে নগরে 
দেশীয়দিগের বাড়ীর সংখ্য। অতি ভ্রতগ্রতিতে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। 
বাড়ীগুলি কাচা পাক দুই প্রকারই ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধি- 

ংশই কাচা, এবং সেগুণি ইউরোপীয় সহরের বহির্ভা্গে অথচ 
মার্হাট্রা-খাতের অন্তর্তাগে নিম্মিত হইয়াছিল। ইহ|ই &ঁ কথক 
বৎসরের নগরেং প্রধান 'উন্নতি। ১৭৫৬ অকোর ম্যাপে তাহা 
অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি জঙ্গল 
পরিষ্কৃত হইয়াছে ; পেরিন্স্‌ পয়েন্ট হইতে লাল বাজার রোড 
পর্ধাস্ত সমস্ত সহরে ইঞ্টকালয়ের চিহ্ন অদ্থিত, এবং ৯০৪২ অন্ধের 
মানচিত্রে যেস্থান জঙ্গলময় ছিল, সেখানে এখন লোকালযের 
চিহ্ন অস্বিত। আরও দেধা যায় যে, পুণ্পোদ্্যান ও ফলোদ্যান 
নির্মাণের উপযুক্ত জমিসকল চিহিত এৰং জঙ্গল বহুপরিমাণে 
বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার ১৭৪২ অন্ধের মানচিত্রে কেবল ১৬টি 
বড় বড় রাস্তা দেখিতে পাওয়: যা, কিন্তু ১৭৫৬ অবের মান- 
চিত্রে অন্যুন ২প৭ঠী বড় বড় রাস্ত। এবং ৫২টি অপেক্ষাকৃত ছোট 
রাস্তা স্পঞ্টরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। পরস্ত সর্বপ্রধান উন্নতি 
হইয়াছে পাকা বাড়ীতে । মোটামুটি গণনায় দেখিতে পাওয়া 
যায়, যেস্থলে কেবল ২১টী ইঞ্উকাঁলয় ছিল (তাহার্দের মধ্যে 
৫টি মাত্র একটু বড় রকমের), মেস্থলে ১৭৫৬ জালের ম্যাপে 


* এই প্রথা বিহারের ইত্তরঞ্জান্তীয় হিন্দুদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত 
আছে। 


পন্কম অধ্যায় প 


অণ্যন ২৯৮টি পাক। বাড়ী দেখান হইম্বাছে। কুটারগুলিও 
দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে তেমন যত্ব ব| 
সাবধানত। ম্ববসন্থিত হয় নাই, এবং অনেক গুলি পরিত্যক্তও 
হইয়াছে । 

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহ।হ্রও ব্রঙ্গণপপ্ডিতগণকে ও অন্তান্ত জাতীয় 
পোকদিগকে কলিকাতান্স বাম কর|ইবার জন্য হিবক্ষণ চেষ্ট! করিয়।- 
ছিগেন। তিনি এ মকল লোককে জমি দিতেন, বাড়ী করি়। 
দিতেন, এ?ৎ এন্তান্ত অনে+ প্রকারে ত'হাদের সাহাঁধ্য করি- 
তেন! নুর উড়িষ্য/ হইতে আগত ব্রাহ্গণগণ্কে তিনি কলি- 
কাতার সমাজে পাচকরূপে চ।লাইয়্াছিলেন। সে কালে উড়িঃ 
ব্রাহ্মণের পাক খাওয়া সামাজিক হিসাবে বড় বিপদ্দের কথা 
ছিল। এখনও এমন অনেক হিন্দু পবিবার আছেন, ধাহারা 
উড়িয়। ব্রাহ্মণের হাতে খান না। উক্ মহারাজের ন্যায় তাহার 
বংশধরের।ও উড়িয়ার্দিগের প্রতি অদ্যাপি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়। থাকেন, -তাহাদের অনেককে আপনাদের বাড়ীতে বিন! 
ভাড়ায় থাকিতে দ্েন। জনৈক লেখক উড়িয়া বেহারার্দের বিষয় 
ব্ধন করিতে করিতে বলিয়াছেন, উহার অতি প্রাচীনকাল হইতে 
কলিকাতায় আছে, কারণ সে কালে পাস্কিই প্রধান যান ছিল। 
১৭৭৬ অকে ষে হিসাব করা হইয়।ছিল, তাহাতে দেব! যায় উহার। 
শিবিক| বহন করিয়! প্রত বৎসর তিন লক্ষ টাকা স্বদেশে লইয়। 
য'ইত। অধুনা! এই অতি প্রস্বোজনীয় শ্রমজীব শ্রেণীর লোকের! 
ইউরোপীয় ও দেঙ্গীদ ধনবানূর্দিগের গৃহে £চোকরের কাজে নিষুও 
হইয়া থাকে । অন্তাগ্ত বিবধ কাজে উড়িয়ারা দিনমজুরিও করে। 
জীমুক্ত নগেশ্রনা্থ ৭ খবপ্রন্নত বিশ্বকোষ নামক বাজাল! অভি- 


৮৬ কলিকাতার ইতিহাস 


ধানে বলিগ্নাছেন, মহারাজ, নবকৃষ্ণের সময়ে * কলিকাতা ব্রাহ্মণ, 
কাযস্থ, ভাতি, কলু ও অন্যান্ত জাতির সর্ধবশুদ্ধ ৩০০ ঘর লোকেব 
বাস ছিল। 

আমর! এক্ষণে কলিকাতায় বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি ও নাম- 
করণ সম্বন্ধে €ুই চারি কথা বলিব।র চেষ্টা করিব. জনৈক লেখক 
বলেন, “সাকুলার বেডে প্রসুল্লচিত্ত যুবকিগণ স্বাস্থ্য-রথে আরোহণ 
করিয়া, আরামদায়ক সুগন্ধি প্রভাত-সমীরণ সেবন করিত।” জনৈক 
মুসলমানের নাম হইতে “আলিপুর” নামটি উতপম্ন। আলিপুর 
সেতুর নিকট “বিনাএতর' নামে অভিহিত ছুইটি গাছ ছিল। এ&ঁ 
বৃক্ষতলে হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস্‌ ছন্দযুদ্ধে পরস্পরের প্রতি পিস্তল ছুড়িয়া 
ছিলেন। সর ইলাইজা ইম্পের পার্ক * (প্রমোদ কানন ) হইতে 
পার্ক হ্বীট নামের উদ্ভব। অপঞ্জন সাহেবের ১৭৯5 সাপের কলি: 
কাতার মানচিত্রে উহ| রেরিষেল গ্রাউণ্ড রোড (গ্োরস্থানের বাস্থা . 
নামে পরিচিত ছিল৷ হলওয়েল সাহেব ১৭৫. অন্যে বলিয়া 
ছিলেন যে, চৌরঙ্গী রোড ালীঘাট ও 'ডহি কলিকাতায় যাই- 


* মৃহারাজ্জ নবরৃফ, জ্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হোগ্সংসের নময়ে জীবিত 
ছিলেন। 

1 সার ইলাইজ| ইস্পের প্রমোদ কানন পশ্চিমে চোএক্গী রোড হইতে ডন্তরে 
পার্ক প্্রট পর্যান্ত বিভ্বৃত ছিল. এবং যেস্থান এ*'ণে মিলটন ছ্রীট নামে খ্যাত, 
এ স্থানের উপরিস্থ ছুই নারি গাছের মধ্য দিয়া তাহা বাড়ী হইতে পা; ্ট 
পর্যন্ত একটি পথ ছিল; উহার চতু্দকে সুন্দর প্রাচীর এবং লত্ুধে একটী 
পুক্ধরিণী ছিল । এক দল দিপহাঁ প্রহরী বাড়ী ও বাগানের চতুর্দিকে রাক্রি- 
কালে ঘুরির1 পাহারা দিত. এব সময়ে সয়ে বনুক ছুড়িরা। ডাকা তদিগকে 
তয় দেপ্াইত । 
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বার রাস্ত £ সে সময়ে এ স্থানে একটি বাজীর বসিত। ১৭৯৪ 
সালে, উত্তরে ধর্মাগ্লা হইতে দক্ষিণে বৃজিতল। এবং পশ্চিমে 
সাকু লা রোড হইতে পূর্ব ময়দান পধ্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে 
চৌরঙ্সীতে ৭০টা বাড়ী দেপাহয়্াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে 
তিনি চৌরগগীতে অতি জ্লনংধ্যক বাড়ীই দ্বেখিয়াছিলেন 3 তৎ- 
কালে কোম্পাদীব অধিকারের এক ভৃতীদাংশ জদ্গলাকার্ণ ও বন্য 
পশুর বাসস্থ।ন ছিল। 

ধন্মতলার যেস্থানে এক্ষণে কুক কোম্পানির আস্তাবল ( অশ্ব- 
শাল! ) অবস্থিত, শ্রী স্থানে পৃর্ধবে একটী বৃহৎ মসজিদ ছিল। মস- 
ভিদ্দের জমি ও তৎসন্লিহিত সমস্ত ভূমি ওয়ারেন হেঠিংসের জমা- 
দার জাফের নামক এক ভ€্ মুসলমানে৭ সম্পত্তি ছিল। পরী মন্্‌- 
জিদ এক্ষণে নাই, কিন্তু পুর্ষে উহ। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ |ছল। যে কার- 
বালা-উদৎ্সব-উপলঙ্চে স.ত্র সহত্র মুসলমান মিলিত হুইয়। এক্ষণে 
সারকুলার রোডে সমবেত য়, পুর্বে তাহা এ মন্জিদের নিকটস্থ 
ভূমিতে সমবেত হহত 7 স্ৃতরাং স্থানটা অতি পবিত্রত্ষরূপে বিধে- 
চিত হইত। এই জন্তই এ স্থানের নাম ধঙ্ধ্ুতল! হয় এবং উহার 
নামানুসারে সমস্ত রাস্তাটা ধন্ছতল৷ স্ত্রী নামে খ্যাত হয়। 

গার্ডেন বীচ একটা প্রাচান স্থান। ঞেনারেল মার্টিন বলিয়া 
ছেন, ১৭৬০ সালে তথায় ১৫টি বাড়ী ছিল। সার উইলিয়াম 
জোন্স এস্থ!নে এক্টাী বাঙ্গী«য় থাকিতেন। খিদ্িরপুক্রকে ইৎরে- 
জীতে 'কিডারপুল বললে। বর্ণে কিড নানক একজন সাহেবের 
নাম হইতে উ শামের উৎ্পন্তি। 

হলগয়েল সাহেবের সময়ে ল'লবাজার একটা প্রসিদ্ধ বাজার 
বলিব! পরিচিত ছিল। বিবি কিগার্সলি বলেন, ১৭৬৮ জালে 


৯৮ কলিকাতার ইতিহাস। 


লালবাজার স্ত্রী কলিকাতার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রাত্ত। ছিল। তৎ- 
কালে উহ। কষ্টম হাউস হইতে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 

১৭৫৭ সালের পুর্বে শোভাবাজার ও পা,রিয়াখাটা জঙ্গলে 
সমাচ্ছন্ন ছিল । মহারাক্গ নবকৃষ্ণ বাহাছর, ঠাক্রগণ ও অন্যান্ত প্রাচীন 

ংশ উ সংলস্থান বাসযোগ্য করেন। রাজা নবকৃষ্ণের ্ত্রীট 

নামক রাস্তাটা তিনি নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া গবর্ণমেন্টকে অর্পণ 
করেন। তিনি বেহাল! হতে কুল্পি পধ্যত্ত ৩২ মাইল দ্ধ আর 
একটা রাস্তাও নির্বাণ করাইয়াছিলেন। 

চিরেটা নামক একজন ফরাসী রাস্ত। ও অট্টালিকার শুপারিণ্টে- 
গেট অর্থাৎ তন্বাবধায়ক স্থিলেন। শাহ|রই নামানুসারে ণটরেটা- 
বাজার" নাম হইয়াছে । তিনি ১৭৮৮ সালে বাজার বসান ; ডৎকালে 
মাসিক আষ ৩৮০৫২ টাক। ছিল, এবং উছার যুল্য দুই লক্ষ 
টাকা নিদ্ধাতরিত হইয়াছিল। টিরেট! সাছেব দেউলিয়। হওয়ায়, 
তাহার বিষরসম্পত্তি সমস্তই লটারিতে বিক্রীত হইয়া. যায়। 

মিশন রে! নামক বাস্তাটার পুর্ব্ব নাম রোপওগাক্‌) পরে মিশন 
চর্চ নামক গির্জার নামান মারে এরূপ নামকরণ হয়। ১৭৫৭ সালের 
কলিকাতা অবরোধকালে ও স্থানে একটী তুমুল যুজ হইয়াছিল। 
মেই সময়ে নবাবের সৈন্তের| গির্জাটী ভাঙ্গিয়া ফেলে ; পরে ১৭৬৭ 
অবে উহ। পুননির্মিত হয় প্রথম প্রোটেষ্টাপ্ট মিশনারি ( ধর্মম- 
প্রচারক ) কির্ণাগ্ডার এ গির্জা নির্বাণ করিয়াছিলেন । 

ওল্ড কোর্ট হাউ (প্রাচীন সভা গৃহ ) বা টাউন হলের নামানগু- 
সারে ওন্ড-কো্ট হাউস গ্রীটের নামকরণ হুইয়াছে। এ গৃছটি 
১৭৯৫-২৭ এই কালমধ্যে কোনও সময়ে বুর্শিপ্ার নামক জনৈক 
বণিক্‌ কর্তৃক নির্ষিত হইঘ্বাছিল। উক্ত ব্যক্তি ল সাহেবের পরে 
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-৭৩৪ অক বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হন; গৃহটি প্রথমে এক- 
তল ও চারিটা স্ুলের (দাতব্য বিদ্যাপয়ের) সম্পত্তি ছিল। 
আবার কেহ কেহ বলেন, ১৭৬৭ অন্তরে ব৷ তৎসমকালে বুর্পিয়ার 
ম|হেৰ স।ধারণের প্রদত্ত চা্ধার সাহায্যে এই কোর্ট হাউস নির্মাণ 
করেন, উহার উপরের অংশও চাদার টাকায় নিশ্মিত হয়। উ্টাভো- 
রিনস্‌ সাহেব ১৭৭০ সালে পিখিয়াছেন ;_- কোর্ট হাউসের উপরে 
ুইটী সুন্দর সতাকক্ষ (দরবারগৃছ ) আছে। এই দুইটা প্রকো- 
ষের একটাতে ফ্রান্সের রাজার এবং পরলোকগতা বাণীর প্রতিমূর্তি 
সজ্জিত আছে। চিত্রপট ছুইটী জীব মনুষ্যাকারের স্টায় বৃহদ্ণায়তন। 
ইংরেজেরা বৎকালে চদ্দননগর অধিকার করেন, সেই সময়ে এ স্থান 
হইতে চিত্রপট ছুইটী আনীত হইয়াছিল।” ১৭৯২ সালে কোর্ট 
হাউস গবর্ণমেল্টের নিকট বিক্রীত হুয়, এবং সেই বৎসরেই ণবর্ণ- 
মেন্ট উহার জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া! উহা ভূমিসাৎ করিয়। ফেলেন। 
অর্থি ১৭৫৬ সালে উহার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, “গৃহটী একতল 
হইলেও অতি বিস্তৃতায়তন ; উহাতে মেয়রের কাছারি ও দায়র! 
আদালত বসিত।” গৃহটি কিরূপে প্রাচীন কলিকাতা দাতব্য- 
ভাণ্ডারের সম্পত্তি হইয়াছিল, তাহ1 জানতে পার যায় নাই। 

বাবু রাজচন্্র দাস নামক কলিকাতার একজন কোটিপতি কর্তৃক 
'বাবুাট” নিশ্মিত হইয়াছিল একটা নিমগাছ হইতে নিমতলা- 
বাট স্ত্রী নাম হইয়াছে । ক্লাইভ. প্রীট এক সময়ে বৃহৎ কারবারের 
স্থান ছিল। যে স্থানে এক্ষণে ওরিএটটাল ব্য্ক অবস্থিত, এ স্থানে 
লর্ড ক্লাইভের বাড়ী ছিণ। বাগবাজার (ৰা বাচবাজার ) স্কাম 
বঞ্জার, হাটখোল।, জানবাজার, বড়তলা, এই স্থানগুণির নামোল্পেখ 
১৭৪৯ সালেও দেখিতে পাওয়া যায়। মত্স্তবাজার বা মেচো- 


৯৩ কঙ্গিকাঁতা; ইতিহণপ 


মাজার বিগ্নত শতাব্দীতে মতঞ্ঠ।বক্রুেরর একট। প্রধান স্থান বলিয়া 
বিখ্যাত হিল। বড়বাজাণ কপিকাতার অতি প্রাচীন ইতিবৃত্তে 
একটী অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

লোকে বলে, চিৎপুর রোডের পূর্বববস্তী নগরের যে অংশে 
দেনীয়দিগের বাদ, তাহা গাধুনিক। দেবী চিত্বেশ্বরীর নামানুসারে 
চিৎপুর ও তাহা হইতে চিৎপুব রোড নাম হইয়াছে । চিত্তেশবরীর 
মন্দির অন্যাপি চিৎপুরে বিদ্যমান আছে। প্রাচীনকালে এ স্থানে 
নরবলি হইত | দেশীয় সকল শ্রণীর লোকেরই ধৃ় বিশ্বাস ধে, 
চিত্তেখ্বরী জগগ্রত দেবতা! ; এজন্য অদ্যাপি অনেকে আপন অপন 
মনস্কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তেশ্বরীর নিকট নানাপ্রফার মানসিক 
করে ওপুজা দের, কলিক।তার মধ্যে এই প্লাস্তাটাই সর্বাপেক। 
প্রাচীন এবং কালীধাট হইতে মুর্শিদাবাদ পর্ধযস্ত যে রাস্তা বিস্তৃত 
হইয়াছে, তাহারই এক অংশ 

১৭৪২ অবে সিমলা ও মিজাপুগ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই দুংটি স্থান ধানক্ষেত ও পচ পুকুরে আচ্ছন্ন জিল, এবং 
তাহা হইতে স্বাস্থ্যের হানিকর বিষম দুর্ন্ধ বাস্প উত্থিত হইত । 
দিমশা চোর জ্তুত্রাঠো: প্রভৃতি হুরৃত্তগণের মাড্ডা বলিণ বিখ্যাত 
ছিল। এমন কি, ১৮২৩ এব পধ্যন্ত সন্ধ্যর পর কোনও ব্যক্তি 
অর্থলোভেও পিমশার পধ দি চলিতে সশ্বাকৃত হইতনা। এক 
সময়ে এই স্থানে বহু তিতির বাস হিল, এবং সিমপার কাপড় 
হুশোভন-পরিচ্ছদখির ভদ্রসমাহঙ্গর সবিশেষ আদাদের সামগ্রী 
ছিল। যেস্থানে এক্ষণে কর্ণওরালিস্‌ স্কোয়ার ও সার্কুলার ফেনাল 
অবস্থিত, তাহ! অনেক দিন পত্যন্ত -র্হত্যার জঙ্ত প্রপিদ্ধ ছিল) 
এ স্থানে অনেক খুন হইয়া ণিয়াছে। 
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যেস্থান বৈঠকথালা স্ত্রী না'ম্‌ প্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে 
বৌশাজার ও বৈটঞখান। স্্রীট দ্বারা! অধিকৃত । প্র স্থানে একটী 
অতি প্রাচীন প্রনিদ্ধ বৃক্ষ ছিপ? ষে সকল বণিক 
বাণিজ্যার্থে কলিকাতা আসিত, তাহার & বৃক্ষটাকে 
বৈঠকধানারপে ব্যবহার করিত, অর্থাৎ এ গাছতলায় পণ্য- 
দ্রব্যাদি নামাইয়া বিশ্রীমলাত্ত করিত; তাহা হইতেই স্থানটীর 
এনূপ নামকরণ হইয়াছে । মাণিক নামক মুললমানপীরের নাম 
হইতে মাণিকতল! নাম হইয়াছে । বিবি কাউন্টেস্‌ অব. লাউডনের 
নামানুদারে লাউডন গ্রীঃ, জষ্টিস্‌ বেল সাহেবের নামানুলারে 
রসেপ, সীট, এবং প্ভুগীজ বণিক জোদেফ ব্যারোটার নামাহুমাবে 
ব্যারে,ট। ্রীট নাম হইয়াছে । হলওযেল সাহেব ১৭৫২ অবে বে 
বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে ধোপাপাড়!, বেণেপুকুর, ট্যাংরা 
প্রস্ৃতির নামোল্লেধ আছে। 

কপিকাতার কোন কোন অংশের নাম স্থানীয় অধিবাসীদিগের 
বৃত্তিব্যবসারের নামানুসারে *ইয়াছে ; যেমন কুত্তকার হইতে কুমার- 
টুপি, মব্যবিক্ষেত। শৌত্তি হইতে শু'ড়িপাড়া, কাংস্যকার হইতে 
কানাগ্রিপাড়া, হৃতধর হইতে ছু.তারপাড়া, আলক্ষীবা হইতে জেলে. 
পড়া, ইত্যাদি হত্যাদি। এই মকল শোক থে ভিন্ন ভিন্ন বৃ্তি- 
ন্যযায়েরই পাঁর ণন। কগিত তাহা নহে, প্রত্যুত তাহাদের জাতিও 
ভিন্ন ভির ছিল, এব তাহাদের জাতী ও সাম।ভিক আচারব্যবহার 
'শহাদের বাসঙহানে! চতুর্দিকে পরিস্কুউ হাহয়। পঙিত। আজকালি 
কিন্তু কল বিষয়ই পর পর এমন ক্রতগতিতে ঘটিয়া যায় এবং 
লোকেরা এত আরধকসংব্যক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে বে, কেহই 
স্বজতা য্ধিগকে লইয়া! সভ।সাঁমতি করিবার কথ। ত'বিবার অবদর 


৯২ কিকা্ডার ইতিহাস । 


পায় না। এই জন্যই কোনও পল্লী বা রাস্তার সহিত অধিবাসীদিগের 
কোনএপ সংম্রবই ঢৃষ্ট হয় ন।। 

সহরের উত্তরাঞ্চলের বাড়ী অতি বিশৃঙ্খলভাবে নিশ্মিত হইয়াছে ; 
উহাদের নির্মাণে কোনওরপ শৃঙ্খল! বা পারিপাট্য দৃষ্ট হয় না, কিংব। 
্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহ! যাহ। আবগ্তক, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখ। 
হয় নাই। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস সাহেবই সর্ধপগ্রথম কাধ্যতঃ স্থাপত্য 
শিল্পের প্রতি তাহাদের অনুর!গের পরিচয় প্রদান করেন। রাজকীয় 
স্থাপত্যশিল্পী উইলিয়াম হজেস সাহেব বলেন ;--“পরস্ত ইহার 
( কলিকাতার ) সৌন্দর্যের ও উঙ্বধ্যাড়ন্ববের নিমিত্ত ইহা একমাত্র 
ভূতপূর্বব গভর্ণর জেলারেলের উদ্ধারতা ও ম্ুরুচির নিকট খণী; 
এবং ইহা অব্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত স্থাপত্যশিল্পের 
" নিদর্শনরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য । প্রথম সৌধ হেষ্টিংদ সাহেব 
কর্তৃক নির্মিত হয়? বস্ততঃ উক্ত গৃহটা উত্তরকালে নিম্মিত অনেক 
অট্টালিকা অপেক্ষ। ন্ষুদ্রায়তন হইলেও, উহার ধঁচনাপ্রণালী যে 
সকলগুলি অপেক্ষ! বিশুদ্ধ তর; তাহ!তে সন্দেহ নাই।” ১৭৮০ অব্ধে 
বিবি কে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের বেলভেভিয়ার ভবনের বর্ণন। করিয়া! 
বলিয়াছেন :--“তবনটা একটী নিখুত রত্ব, এবং অগাধ অর্থে যতদূর 
হইতে পারে, সেইরূপ আড়ম্বরসহকারে উৎকষ্ট প্রণালীতে ।সজ্জিত। 
তবনসংলগ্র চত্বরে বৃক্ষলতাতৃপার্দি যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, 
তাহাতে সুরুচির ধথেষ্ট পরিচয় প ওয়া যায় ।” কিছুদিন পরে তিনি 
'হেষ্টিংস হাউদ্‌, নামে আর একটী ভবন নির্ঘা করিয়াছিলেন । 
বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহাদুর €নই ভবনচী সংপ্রতি 
ক্রু। করিয়। অভ্যানত করদরাজ গণের বাসের নিমিত্ত পরিপাটী করিয়। 
মাজাইয়াছেম। হেষ্টিংস সাহেব তাহার প্রিয় জবিহার স্থল নুক- 
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সাগর নামক স্থানে আর একটী ভবনও প্রস্ত করাইয়াছিলেন। 
তস্ভিন্ন বারাসাতেও একটা পল্লীভবন ছিগ)--সে্টী গভর্ণর কার্টি- 
য়ারের প্রিয় বাসস্থান ; উহ] ১৭৬০ অন্দে বা তৎ্সমকালে নিশ্মিত 
হইয়াছিল । দমদমায় লড ক্লাইভেরও একটি বিশ্রামভবন ছিল। 
অনেক স্বনামখ্য।ত দেশীব তদ্রসস্তানও কলিকাতায় ও তৎ্মন্ি- 
ভিত স্থানে বাসভবন নিম্মাণ করিতে আর্ত করিয়াছিলেন। রাত 
রয। মহারাজ রাজবল্লভ বাহ।ছুর হৃতানুটীতে £বাস করিত্ন। 
মগারাজ নন্দক্ম[বের পুত্র রায় রায়! মহাগাব্দ গুরুদ্বাস হুতানুটার 
মধ্যস্থ চড়কডাঙ্গীয় বাড়ী করিয়াছিলেন। গতর্ণর ভ্যান্লিটার্ট সা্ছে- 
বের বেনিয়ান (মুতনুদ্দি) ও আনল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
দেওয়ান রামচরণ পাখরিয়াখাটাম থাকিতেন। দেওয়ানঃগঙ্গাগোবিন্দ 
সি-হের জোড়ার্সাকোতে বাড়ী ছিল । ওয়ারেণ হেগ্টিংসের বেনিয়ান - 
ক ্গধধাবুও জোড়ার্সীকোষ় থাকিতেন। হুইলার সাহেবের দেওয়ান 
দর্পলারায়ণ ঠাকুর পাথরিয়াখাটায় থাকিতেন । রিচার্ড বারওয়েল 
সাহেবের পারস্ভশিক্ষক মুন্সি সদরুদ্দীন মেছোবাজারে থাকিতেন। 
বাজ। বাজে ম্বলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ রাজা পীতান্বর মিত্রও মেচে।- 
নাজাবে গাকিতেন। রামকফ দত্তের পুত্র মদনমোহন দত্ত হুতানুটার 
মন্তর্গত নিমতলায় বাম করিতেন । পাটনার কথাশ্যাল রেসিডেন্টের 
দেওয়'ন বনমালী সরকার এবং সাহার নায়েব দেওয়ান ছুই জবেই 
কমারটুলিতে থাকিতেন। কলিকাতায় ইংরেজ জমিদারের দেওয়ান 
গোবিন্বর।ম মিত্রও কুমারটুজিতে থাকিতেন। তিনি চিৎপুক 
রোডের উপর একটি নবরত্ব-মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের 
সরটী চড়া, এবং তাহার সর্ধ্বোচ্চ চূড়ার্টী গড়ের মাঠের অক্টার্নোনি 
মন্বমেন্ট অপেক্ষাও উচ্চতর । প্রধান মন্দির ও সর্বোচ্চ চূড়াটী 
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১৭৩৭ সালের প্রষল ঝড়ে ভাঙ্জিয়া পড়িয়াহিল। নুপ্রসিদ্ধ ধন-. 
পতি ও কুঠিয়াল উমিটাদ রাজ! অপেক্ষাও মগাড়ম্বরে কলিকাতায় 
বাস কবিতেন। তাহার ভবন রজপ্রানাদের শ্যায় বিবিধ বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। কঙ্সিকাতার অধ্িক্কাংশ ভাল ভাল বাড়াই তাহার 
সম্পত্তি ছিল। ১৭৫৭ অবে কা কাত অবরোধকালে নবাব সির'জু 
দ্ৌল্গা উম্টাদের বাগানে শিব্রি সম্গি:বশ করিয়া প্রধান আড্ড! 
স্থাপন করিয়াছিলেন । প্রস্থান এক্ষণে হাল্সি বাগান নামে খ্যাত। 

শোভাবজারে মহারাজ ন্বকৃষ্ণের হুইটি বাসভবন হিল; 
সে ছুইটীই হুন্দর রচনাপ্রণালী এবং মনোংর শেভা, সাজসজ্জা 
€ ীর্বধধ্যাড়ম্বরের জন্য শিখ্যাত ছিল। শঙ্তুঃ্র মুখোপাধ্য য় 
মহাশয়ের মতে এ ছুইটী বাটাই প্রাচ্যদেশবাসাদিশের বিবেচনায় 
প্রাসাদগয়ী নগরী আধ্যাধার্ণী মহানগর:তে প্রকৃত প্র'সাদ-লৌছের 
আদর্শ । চিতপুরে শা 'লার নায়েব দওয়।ন মহম্মদ রেজ! খাঁর 
একটা বাঁঠী ছিল। উনবিংশ শতাব্দী প্রারত্তে মহাভুবের টিপু- 
সুলতানের বংশধরের। টালিগঞ্জে আমিয়া বাম করেন ? এবং উক্ত 
শতাবীর মপ্যভাগে অযোধ্যার নবাব-বংশ খিদ্িরপুরের দক্ষিণস্থ 
মাটিরাক্রর্জে আমিনা বাস করিলেন । কাজা রামখেহন রায় আম- 
হাষ্টদ্ত্রীটে থাকিতেন। দেওয়ান কাশীনাথের বাসভবন বড়বাধ্জারের 
নিধটবস্তী কৌনও স্থানে ছিল। সাধুশীদ বাঁকৃও লক্ষপতি 
বলিয়া বিখ্যত বাবু বৈষ্বচরণ শেঠের বাড়ী ব: বাজারে টিল। 
গৌবী সেনের বাড়ীও বড়বাজারে ল। শৌরী পেন মুক্তহন্ত 
মহাপুক্ুষ বণিক প্রসিদ্ধ টিলেন ' যে সকল অংমর্ণ খণ-শোধে অস- 
মর্থ হইয়া জেলে যাইত, গৌরীসেন তাহাদের ণ পরিশোধ করিয়া 
তাহাদিগকে কারামুক্ত করিতেন। যাহারা কোনও সৎকার্ধ্যের 
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জন্য ঝগড়া বিশদ করিয়। বিপন্ন হইত এবং বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
হইত, তিনি তাহাদের জরিমানার টাকা দি"! তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিতেন। এই সকল করণে ভ্টাহার নাম “লাগে টাকা দেবে 
গৌরী পেন" ইত্যাকার প্রবাদবাক্যে চিরম্মণণীয় হুইয়৷ রুহিয়াঙ্ছে। 
বাবু শোভারাম বসাক ন।মক অতি ধনাঢ্য বণিকের বামভবন 
বড়বাজাবে 2িল। 

বড়বাজারের এবং চোরবাগানের অতি প্রাটীন 5 ধনাঢ্য গোষ্ঠী 
মল্িকবংশ, -াজা সুখময় বায়েন পুর্বপুরুষ্গণ, রাষছ্ুলাল দে, মতি- 
লাল শীল, কালী প্রসন্ন সিংহের পূর্ন্বপুরুষগণ, বাঁগবাজারের গোকুল 
মিত্র এবং অ.রও অনেক প্রসিদ্ধ বংশ--ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
কলিকাতায় ইংরেজদ্িগের বসতিস্থাপনের পুর্বে এবং কেহ বা 
পলাশীর যুগের পর কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন । 

পুরাতন ফোর্ট উইপিয়ম হুর্গটি ১৬৯২ অব্দে নির্মিত হইয়া- 
[ল। ই লঞ্চের প্রাচীনকালের কিউডাল' ছর্গসমুহেণ ম্যাষ উহা 
ন"'রর সকলের আশ্রয়স্থল রূপ হইয়া্িল £ দেশীয়েরা বিপদে 
রক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বাণিজ্যের বিবিধ অধিকার লাভ করায় 
অতি অল্পকাল মধ্যে সৃতানুটী ও গোবিন্দপূবে বাস করিতে আরত 
করে। সার জন গোল্ড স্বরো ডিহি কলিকাতার পুরাতন কেল্লার 
স্থান নির্মান করেন £ যে গোরস্থানে চার্ণক ও গোল্ড স্বরে! সমা- 
হিত হন, তাহার উত্তরে এবং যে বড়বাজার ইৎবেজ উপনিবেশে 
খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিত, তাহার দক্ষিণে উহ] অবস্থিত খিল! 
হামিল্টন বলেন, কেল্লার মধ্যস্থ গভর্ণরের বাসভবন যেমন দেখিতে 
সুঘৃশ্ত ও মনোহর, তেমনই স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
ছিল; তত্তিম্ব কেল্লার ভিতর পুরাতন জমিদাকের কাঞথারি, সৈস্ক- 
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দিগের জন্য একটি ভাল ইসপাাগ ও তাহাদের থাকিবার ৰারিক, 
এবং কোম্পানীর আনুকুল্যে ও সাধারণের চাদায় নির্মিত একটা 
গির্জ। ছিল ? গির্জাটী সেন্ট র্যানের নামানুসারে অভিহিত হইত। 
বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম হুর্গ পুরাতন কেন্প। হইতে কিয়দূগে হুগলী 
নদীর নিয়দিকে লড ক্লাইভ কর্তৃক ১৭৫৭ অবে আরব্ধ হয়, এবং 
১৭৭৩ অন্দে ইহার নিম্মাণকাধ্য সমাপ্ত হয়। ইহাতে ২০১, ০,০০০ 
গাউও ব্য হইয়াছিল। ইহ! অষ্টভূজাকার ; ইহার মধ্যে পাঁচটা 
পারব বেশ সামগ্রস্তবিশিষ্ট ও যথা নিয়মে নিশ্মিত, কিন্ত অবশিষ্ট যে! 
তিনটা পাগ নদীর অভিমুখীন, তাহার নিম্মাপপ্রথালী নিক্মান্ুগত 
ন| হইয়া ইঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছানুসারে নিশ্মিত হইয়াছে । 

সমগ্র অট্রালিকাটা একটা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখাটী 
শুস্ক) কিন্ত উহ্ধার মধ্যস্থলে একটা খাত আছে? ছুইটী কপাটে পোল- 
স্বারা তাহাতে নদী হইতে জল প্রবেশ করান যাইতে পারে... । 
কেল্লার ভিতর কেবল নিতান্ত আবশ্তক কতকগুলি গৃহ আগে যেমন 
সেনাধ্যক্ষের বামভবন, সৈনিক কম্মচারিগণের ও সৈম্য্দিগের 
বাসস্থান ও অস্ত্রাগার....., । প্রত্যেক ধ$তোরণের উপরে মেজর 
সাহেবের ?বাসের "নিমিভ্ এক একটি গৃহ আছে । কয়েকজন 
প্রধান রাজপুরুষ একত্র মিলিত হইয়া ১৭৫৭ অবের জানু- 
য়ারী মাসে কেল্লার ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকা গুলির যে মূল্য মিরূপণ 
করেন, ঢুতাহাতে উহার মুল্য :১,২০:০০০২ টাকা অবধারিত হয়। 
মেজর রাল্ক ম্মিথ)বলেন, ”১৮৪৯ অন্দে ইহার নান! স্থানে ৬১৯টি 
কামান যুদ্ধার্থ তুলিয়া সাজান ছিল) 'ইহার ভিতর থে বারুদখান। 
ছিল, তাহা এত বড় ষে, তাহাতে এক একটী ১০০ পাউও ওজনের, 
4১৯০০ বাবরের ঝারুলুধরিত, এবং ইহার অস্্গ।রে ৪০ হইতে 
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৫* হাজার বন্দুক ও তততিন পিস্তল এবং তরবারি ছিল। তিন তিন্ন 
পরিধির তিন হইতে চারি হাজার লোহার ও পিতলের বড় বড় 
কামান এবং তদচরূপ গোলাগুলি বোমা ছিল ; “কেন ও “গ্রপশট' 
ব্যতীত কেবল সেই গোলাগুলিতে ২* লক্ষ বার কামান ছাড়া 
যাইতে পারিত ৷ তৎ্কালে ইহাতে ১৫,০০০ লোক শ্বজ্ছন্দে ধাকিতে 
পারিত......! ১৮৫৭ সাল হইতে অট্রাণিকার ক্রমশঃই উন্নতি 
হইতেছে।” : 

বর্তমান গবর্ণমেট হাউল। ( বড়লাটের বাসভবন ) ময়দানের 
( গড়ের মাঠের ) উত্ত: প্রান্তে অবস্থিত । মার্ক ইস অব. ওয়েলেসলি 
১৭৯৯ অবে ইহার নিশ্মণ কার্ধ্য আরত্ত করেন, এবং ১৮০৪ অন্ধ 
তাহা সমাপ্ত হয়' ইহাতে সর্ধসমেত প্রায় ১১৫০," পাউও 
ব্যয় হইয়াছিল; জমির জন্ত ৮" * পাঁউগ্, অট্টালিকার জন্ত 
১৩০১,০০ পাউ্ড, এবং প্রথম বার সাজানর জন্য ৫১০০০ পাউগু। 
জমির পরিমাণ প্রায় ৬ একার (১৮ বিহ্বা ৩ কাঠা) হইবে। 
বরার্ট আতাম কর্তৃক নিম্মিত ল্ড স্কার্সডেলের ভার্বিবিশিয়ারস্থ কেড.- 
ল্্টন হল নামক প্রাসাদের অনুকরণে ইহার নক্সা প্রস্থত হইবাছিল। 
দাজপ্রতিনিধি ও তাহার অন্থচরবর্গের বাসগৃহ ব্যতীত ইহার ভিতর 
একটি কাউন্সিল চেম্বার (মন্ত্রিসভাগৃহ ) আছে? তথায় উচ্চতম 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়া থাকে । ইহার নিমিত সময়ে 
সম-য় যে সকল চিত্র, প্রতিমূর্তি এবং অন্তান্য সাজসজ্জা ও তৃষণ 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে প্রাস'দের সৌন্দর্য বুপরিমাণে বর্ধিত 
হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এঁতিহাসিক মুল্েও 
অত্যন্ত অধিক ৷ 

হাইকোর্ট মন্দির গবর্ণমেন্ট হাউসের পশ্চিষে অঙ্দীর নিকটে 


€ 
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অবস্থিত। ই স্থানে পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট ছিম। বর্তমান বাটী 
১৮৭২ সালে নির্দিত হয়। বেলজিয়ম দেশাস্তগ্গভ 7716 (ঈশ্বর ) 
নগরের টাউন হগের অন্থকরণে ইহার নক! গ্রস্থত হইয়াস্ছিল। 

হাইকোর্টের পূর্র্ব ও গবর্ণমেন্ট হাউসের পশ্চিমে অর্থাৎ উভয় 
ভবনের মধ্যস্থলে, টাউনহল দণ্ডায়মাদ। কলিকাতার অধিবাসীরা 
প্রায় ৭১০,০০০ টাকা বায়ে ১৮০৪ সালে ইহা নির্মাণ করেন। 
এই ভবনে ধে সকল অতি মনোহর চিত্রগটাদি শিল্প সামগ্রী আছে, 
তন্মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ও রমানাথ ঠাকুরের দুইটী মর্ম প্রস্তর- 
রচিত প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 

এতসিনন আরও ঘনেক সরকারী অট্টালিকা আছে, যথা-- 
্যাঞ্ের উপরিস্থ বেঙ্গল ব্যাস্ক) সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ আপিস, জেনা- 
রেল পোষ্টআগিস, রাইটার্স বিস্ডিং নামক বেঙ্গজ গবর্ণমেন্টের 
দণ্তখানা ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ময়দান (গড়ের মাঠ) যে কের কলিকাতার বায়ুকেষ বঙগিয় 
প্রসিদ্ধ তাহা নহে, অধিকস্ত উবার উপর বহু স্মৃতিনিদর্শন বিদ্য- 
মার। ন্ুপ্রসিদ্ধ! মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইতে খারত্ত 
করিয়া বহ রাজপ্রতিনিধি, গবর্ণর জেনারেল, প্রধান দেনাপতি এবং 
অন্ঠান্ত উচ্চপদস্থ বিধ্যাত রাজজপুরুষগণের প্রতিমূর্তি এই ময়দানে 
শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। এ সমস্ত প্রতিমূর্তির অধিকাংশই ভাস্বর- 
বিদ্যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


স্পিন 


ধর্ম, বদান্যতা ও বিদ্যাধিক্ষা । 


সেকালে কলিকাতাবাসীদিগের ম্বভাবচরিত্র যেরূপ ছিল, তৎ- 
সম্বন্ধে জনৈক উদ্দারহৃদয় লেখক এইরূপ সাক্ষ্য দি্বান্ছেন ;__“কলি- 
কাতার অধিবাসীরা! বদান্ততার জন্ত প্রসিদ্ধ; জগতের কোনও জাতি 
এ বিষয়ে ইহাদের সমকক্ষ নহে; একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 
পারে) ইহাদদিগকে সমগ্টিভাবে ধরিয়া! ধীরভাবে বিচার করিলে এই 
জবিচলিত সত্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে । আখি যে কেবল অধ্যয়ন 
ও দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণ হইতে একথা বলিতেছি তাহ! নহে, প্রত্যুত 
আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত| হইতে বলিতেছি। স্বভাব; এইরূপ 
বদদান্ততার প্রবৃত্তিসম্পন্ন জাতি যে পরোপকারপরায়ণ মহাপ্রাণ 
ইত্রাহ্গ্রণকর্ৃক পরিচালিত হইতে পাররয়াছিল, ইহ! তাহাদের 
সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। দে সময়ে পরোপকা রপরাহ্থণ 
সদাশয় ইংরেজের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। বছ সদৃগ্চপকর্তৃক প্রণো- 
দিত হইয়া ইংরেজগণ যে বিবিধ লোকহিতকর কার্ধ্যে যোগদান 
করিয়া জনসাধারণের স্থখন্বচ্ছন্্বতার বুদ্ধি' ও তাহাদের নৈতিক 
চরিজ্রের উৎকর্ষবিধান করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বছ জাঙ্গল্য- 
মান প্রমাণ বিদ্যমান । প্রোক্ত লেখক চালন ওয়েন নামক এক- 
জন সাছেবের মহাপ্রাণতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা 
এস্থলে তাহা অতি সঙ্জেপে উল্লেখ করিব | চার্লস ১৭৩১ সালে 
কলিকাতা নগরে জঙ্গগ্রহণ করেন। তাহার পিতা মেয়র কোর্টের 


১৩৩ কলিকাার ইতিহাস । 


একজন রেকর্ডার ছিলে । হলওয়েল সাহেব তাহার জুহৃৎ ও সহ- 
চর ছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌল! বৎকালে ১৭৫৬ অব ২লিকাতা : 
আক্রমণ করেন, তৎকালে তিনি স্গেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকরূপে অস্ত্র- 
ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রমলীলতা দ্বারা তিনি প্রচুর ধনের অধি- 
কারী হইয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে একখ। অনায়াসেই বলা যাইতে : 
পারে যে, সৌভাগ্যলক্ষমী তাহা! অপেক্ষা যোগ্যতর বরপুত্রের প্রাতি 
কখনও প্রসন্ন হন নাই। তীহাগ সকল সাধু কাধ্যের উল্লেখ করা 
ছুঃসাধ্য। দ্বীন ছুঃখীর রেশ মপনোধনের নিমিত্ত তিনি বথোচিত 
ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । “যাহারা এক সময়ে ছুখের মুখ দেখিয়াছে, 
যাহাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষমী বিরূপ হইয়াছে,চাল'স ওয়েষ্টন তাহাঙ্গের 
ছুঃখমোচন করেন।” তীহার বন্ধুবান্ধব ও অন্গুচর সহচরগণকে 
তাহাদের অভাবে সময়ে তিনি অকাতরে সাহাষ্য করিতেন। এই 
সকল কারণে অনেকে কৌতুক করিয়। যে তীহাকে মানবের সাধা, 
রখ বন্ধু' নাম রাথিয়াঞ্িলেন, তাহ! অসঙ্গত হয় নাই। কর্ণেল 
ুঁষার্ট পুণ্যাঙ্ুষ্ঠান ও বিনয়প্রদর্শন ছারা সকলেরই হৃদয়ের অনুরাগ 
আকর্ষণ করিয়াছিলেম। তিনি কষ্চ ও খ্বষ্টকে তুল্যরূপ ভক্তির 
চক্ষে দেখিতেন। এজন্য তিনি “হিন্দুটটুয়ার্ট নাম প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। 

অন্তান্ত জাতীর সাধু পুরুষেরা নানাবিধ সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান 
করি! গিয়াছেন। সে সমস্ত সবিস্তারে উল্লেখ কর! অনাংশ্তক 
বটে, অসম্তবও বটে । এই ছুই চারিটি দৃষ্টান্ের উল্লেখ করিলেই 
যথেষ্ট হইবে । কীর্যাণ্ডার নামক একজন পর্ভূশীজ ১৭৫৮ অকে 
এদেশে আগমন করেম। তিনিই কলিকাতার প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট 
মিশনারী । তিনি বি সহজ্ঞাধিক সিক। টাকা ব্যয় করিয়া ১৭৬৭ 


বউ অধ্যায় । ১৯০১ . 


সালের ২,শে নে একটি প্রোটেষ্টা্ট গির্জা স্থাপন করেম। প্রায় 
ইহ্থারই সমাকালে তাহার মিশনদ্ুলও স্থাপিত হয়। পর বৎসর 
তিনি ১৭৫টি বালকবালিকা।প্রাপ্ত হন, তাহাদের মধ্যে ৩৭টি ব্যয় 
ভার তিনি নিক্জে বহন করিতেন। কিছুকাল শুাহার বিধ্যালয় ও 
গির্জার জন্ত তাহাকে ইষ্টইপ্িয়া কোম্পানি একটী বাড়ী দ্বিয়াছিলেন, 
কিন্ত পরে উভয়ই স্থানাত্তরিত হয্ব, এফং ভিনি নিজে উত্ভয়ের নিমিত্ত 
বর্তমান মিশন শ্রীটে বাটী নির্্বাকরেম ৷ কর্ণেল ক্লাইভ ও তাহার 
গত্বী এবং ওয়াটস্‌ সাহেব ও তাহার সহ্ধর্ষিণী কীর্্যাগারের সবিশেষ 
বন্ধুরূপে পরিগণিত ছিলেন ! দ্বিশ্লীর মোগল সম্রাট তাহার প্রতি 
ঘ্ীয় ধর্মপুস্তকগুলি আরবীয় ভাষায় অনুবান্দ করিবার ভার অগণি 
করেন। তিনিও তাহা সমাধা! করিয়া অনুযাদ্ষগুলি এলাহাবাদে 
সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ছুইৰার দ্ারপরিগ্রহ করেন। 
তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর বিদ্যালয় ও 
গির্জার নামে দান করিয়! যান। সেই সঙ্গাশয়। রমণীর সম্পত্তির 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে কীর্যাগ্ডার সাহেব আপনর মিশনদ্কুল বাড়ীতে 
একট! প্রকাণ্ড ত্বর সংযোজিত করেন; তাহাতে ২৫০টী বালক 
বালিক। ধরিতে পারিত। সার আবার কুট এবং তীহার পত্বী এই 
মিশনের প্রতি বথেই্ই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, এবৎ বিবি কুট 
এইখানেই তীহার সেক্রামেন্ট দীক্ষা! গ্রহণ করেদ। ১৭৮৬ সালে 
কীণ্যাগ্ডার নিজে ১***২ তাহার পুত্র ৩*০*২ এবং সার আয়ার 
কুট ৫০*২ টাক। এই মিশনে দান করেন । কীর্ণ্যাগ্ডারের জীব্ন- 
কাল মধ্যে তিনি ইহার আনুকুল্যার্থে ১২,*** পাউণড দান করিয়া- 
ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভাগ্যবিপধ্যযে দারুণ তুর্দশায় পতিত 
হইায়ছিলেন। তাহার স্কুল গির্জাও আইনের হস্ত হইতে অব্যা- 


১০২. কলিকাতা হতহা।স. 


হতি পাঁয় নাই। এই সময়ে গ্রাণ্ট সাহেব অগ্রসর হইয়া ১০, ০০২ 
টাকা প্রদ্থান করিয়। গির্জা রক্ষা) করেন । ১৭৮৭ সালে এই 
গির্জা ও স্কুল সাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়ে এবং উহাদের কর্তৃত্ব 
ডিন জন ট্রটির হস্তে অর্পিত হয়। কীর্্যাণ্ডার ১৭৯৯ সালে কাল- 
গ্রাসে পতিত/হন। নুইডেনের অস্তঃপাতী আকৃষ্টাড নামক স্থানে 
১৭১১ ধষ্টাব্বের ২১শে নবেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া. 
ছিলেন। তিনি তাহার সজাতীয় গর্ভুগীজঙ্িগ্গের উপকাক়সাধনের 
চেষ্টার যে স্দাশয়ত। প্রকাশ করিয়া পিয়াছেন, তজ্ন্ত তিনি চির- 
স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাহার শিজ্জাকে সাধারণ লোকে 'লাল- 
গির্জা' বলিত। তাহার স্কুলে পর্ভুপীজ ও ইংরেজী--এই উত্তয় 
ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত। আন্মানী ও বাঙ্গালী বালকেরাও 
তাহার বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইত। তাহার বড় আশ! ছিল যে, 
তাহার হিশ্দু ছাত্রের! খবষ্টধন্মাবলম্বী হইবে, কিন্ত সে আশান্ব তাহাকে 
যারপর নাই বিড়শ্িত হইতে হইয়াছিজ। 

কলিকাতায় সকলেই অবাধে আপন আপন ধশ্মবিশ্বাস অনুসারে 
চলিতে পারে । কোন্‌ সময়ে প্রথম খ্ষ্টানী গির্জা নির্মিত হুইয়- 
ছিল, তাহ! মির্ণয় করিতে পারা যায় না। আগ্রা নগরে ১৬০০ 
বষ্টাব্দে স্াট আকবরের অনুমতিক্রমে নিশ্িত একটা গির্দা ছিল। 
কাণ্তেন হামিপ্টম ১৬৮৮ হইতে ১৭২৩ জল পধ্যস্ত এদেশে 
ছিলেন। তিনি ১৭২৭ সালে তাহার যে ভ্রমণ বৃত্বাত্ত প্রকাশিত 
করেন, তাহার এক স্থলে লিপিয়াছেন £--“ফোর্ট উইলিয়ম হইতে 
প্রায় ৫* গজ দূরে একটা শির্জা দ্বগ্ডায়মান ; কলিকাতাবাসী বণ্ধিকৃ- 
দিগের বদ্ধান্ততায় এবং যে সকল সমুদ্রগামী লোক কার্যবশতঃ তথায় 
বাণিজ্য করিতে ঘায়, তাহাদের দ্বানলীলতায় উহ নির্ষিত; পরস্ত 
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বীর ধর্মশাস্ত্রের প্রচারকের! অমর নহেন, এজন্য অনেক সময়ে যুবক 
বণিকৃদিগকে পৌরোহিত্য করিতে হয় ; তীহারা কোম্পানির প্রদ্ত 
বেতনের অতিরিক্ত রবিবারে প্রার্থনা ও ধর্্মোপদেশ পাঠ করার 
জন্য বাধিক ৫০ পাউর্ বেতন পাইয়। থাকেন ।” ১৭০৯ সালে 
লগুনের বিশপ উহার নাম সেন্ট আন্‌ চর্চ রাখেন। “পীচটি উচ্চ 
পার্ন-শিখর ও একটা চুড়ায় স্থশোভিত এই মন্দিরটি রাইটার্স 
বিশ্ডিংস্‌ নামক অদ্টালিকার যেস্থলে এক্ষণে অষ্টভূঞ্জাকার অংশটি 
বর্তমান, সেইস্থলে পণ্ডায়মান ছিল। ৭৫৬ অঞ্জে নবাব সিরাজু- 
দ্দৌলার ফৌঞ্জ উহার ধ্বংস সাধন করে। ১৭৩৭ সালের প্রবল 
ঝড়ে উহার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।......... ১৭৫৬ সালের 
গোলযোগের পর কলিকাতায় শান্তি বিরাজ করিতে আস্ত করি- 
লেই একটী নূতন গির্জ| নির্মাণ করিবার নিমিত্ত সকলেই সমৎদ্ুক 
হুইয়া উঠিল। কিছুদিন পর্ভুগীজদিগের 05 1,807 ০10৩ 
[0:25 নামক গির্জা বাঞ্জ গির্জ!রপে বাবহৃত হইফ্বাছ্িল, কিন্তু 
উহা আর্দ্রভাবাপন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় পনর্কার প্ত্ু 
নীক্গ্ষিগকে প্রত্যর্সিত হয়। ১৭৬০ সালের জুলাই মাসে পুরাতন 
কেল্লার ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই একটী অস্থায়ী ভজনালয় নিম্মিত হয়, 
এবং সেপ্ট জন্স্‌ চ্যাপেল নামে আখ্যাত হয়। 

১৭৭৪ অবেে অনেককে অনুযোগ করিতে শুন! গিক্সাছিল ধে, 
কলিকাতায় মনোহর ক্রীড়াগার আছে বটে, কিন্ত গির্জা নাই। 
কিন্ত তথাপি কলিকাতাবাসীরা৷ ১৭৮২ অবের পূর্বেবে তারতসআাজের 
রাজধান:র উপযুক্ত সাধারণের উপাসনা-মন্দির নির্মাণ বিষয়ে আস্ত- 
রিকতার সঠিত মনোনিবেশ করেন নাই। উক্ত বৎসর একটি 
চর্চ-কমিটি (পির্জী-সমিতি) গঠিত হইল? ওয়ারেন হেট্টিংস 


১.৪ কলিকাঁভার ইতিছান। 


এবং সাহার মন্ত্রিসভার সদস্তগণ উহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন । 
লণ্ডুন নগরের ওয়ালক্রক নামক স্থানের সেন্ট ট্িফেন গির্জার 
আদর্শে একটা গির্জা নির্মাণের প্রস্তাব হইল । যেমন আদর্শ স্থির 
হইল, অমনই' তাঙার এ“টী নক! কর্ণেল পোলিয়া এবং আব 
একটী নল্মা! কর্ণেল ফোর্টন্াম অস্কিত করিলেন। ১৭৮৩ সালের 
১ল! ডিসেম্বর তারিখে, বিজ্ডিং কমির্টির প্রথম অধিবেশন হয়, ৩৫, 
*€০২ টাকা টাঙ্গ। দ্বারা এবং ২৫,৫৯২ টাকা লটারি দ্বারা সংগৃহীত 
হইয়াছিল। মহারাজ নবকৃ্ণ বাহাতুর ৬ বিশ্ব জমি দান করেন। 
ততকালে উহার মুল্য ৩*,০**২ টাকাঁ। কোম্পানী তাহাদের 
রাজশ্ব হইতে শতকরা ৩২ টাকা প্রদ্ধান করেন। এ বিষয়ে লোকে 
এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিস্বাছিল যে, উহার ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপনের 
দিন গভর্ণর জেনারেল সর্বসাধারণ ইংরেজদিপকে প্রাতঃকালে 
নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন ' প্রধান প্রধান গভর্ণমেপ্ট কর্শ- 
চারীর! মহাড়ম্বরে এ স্থানে গমন করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে 
চার্দস গ্রান্ট গৌড় হইতে কতকগুলি বৃহদায়তন মর্মবর প্রস্তর ও 
ন্তান্ত আসল পাথর আনয়ন করেন। ডেভিস সাহেব শির্ভাটা 
ভূষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। হল নামক একজন ব্যারিষ্টার 
বিন। পারিশ্রমিকে চুক্তিনামা লেখাপড়া! করিয়া দেব। ্ুপ্রপিদ্ধ 
প্রাচ্য-ভষাবিৎ উইলকিন্স বারাণসীতে প্রস্তত প্রস্তরসমূছের গঠনের 
তন্বাবধান করেন। আর্ল কর্ণওয়ালিদ্‌ ৩,** সিকা টাক! প্রদান 
করেন। নুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর জোফানি বিনামুল্যে বেদ্দী চিত্রিত 
করিয়া! দেন। এই নূতন নির্জ। নিশ্বাণ করিতে তিন বৎসর 
লাগিয়াছিল। বশেবে আর্ন অব. কর্ণওয়ালিস্‌ ১৭৮৭ অবোর ২৪ 
শে জুন তারিখে ইহা উন্মুক্ত করেন: ইহার প্রাঙ্গণে অনেক বিখ্যাত 
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লোকের সমাধিমন্দির জাছে ? তস্মধ্ে হ্যামিপ্টন, চার্ণক ও তাহার 
হিন্দু বিধবা পত্বী, এবং ওয়াটসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

৮৩৯ অবে ময়দানে দক্ষিণ কোণে সেণ্ট পল্স্‌ ক্যাথিড্রাল 
নামক গির্জার নিশ্মীণ আরব হং। বেলল ইঞ্জিনিয়ার্স সম্প্রদায়ের 
মেজার ফার্বস্‌ ইহার নক্স। প্রস্তত করেন। ১৮৪৭ সালের ৮ই অক্টো- 
বর তারিখে গির্জাটী উৎ্স্ষ্ট হয়। ইহার নির্মাণার্থে প্রায় ৭৫১০০, 
পাও অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে বিসপ স্মবয়ং ২৯১০০ 
পাউও্ দ্বিয়াছিলেন, তাহার অর্দাংশ নিশ্াণকাধ্য ও অপরার্ধ স্থায়ী 
ধনভাগার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি এবং 'ঈগদ ১৫,০০৪ 
পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন । চীাদ্দায় ভারতবর্ষে ১২*০* পাউও 
এবং ইংলণ্ডে ২৮,০* পাঈও উঠিয়াছিল। মন্দিরের নির্মাণকার্ধ্ে 
৫০০০০ পাউওড ব্যয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যে টাদা সংগৃহীত 
হহয়াছিল তাহার মধ্যে ২:01 5 111105 079098800০4 1008 
0০5.15 ( সথুসমাচারপ্রগার সমাজ ) ৫০*০ পাউণ দিয়াছিলেন, 
০০191) 102 1096 00100 06 001150%0 800%/16068 
৫০০৯ পাউগু দ্িয়াছিলেন, এবং লগুনের টমাস স্টাট সাহেব ৪,০4৪ 
পাউগড দ্বিয়াছিলেন। পরলোকগত ধর্মপ্রাণ ধিশপ উইলসনের সাধু. 
চেষ্টায় ভগবানের এই মন্দিধ নির্ট্িত হয়। কলিকাভার লর্ড বিশপ 
এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ; তিনি এখানকার উপাসনার্দ 
কাধ্যের নির্বাহ করেন, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও অন্তান্ত প্রধান 
প্রধান রাজপুরুষেরা এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাতে যোগ দিয়া 
থাকেন আজিকালি (রাম্যান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যাপ্ট, প্রেস- 

বিটিরিয়ান ও মেথভিষ্ট এই সকল ছিন্ন ভিন্ন জন্প্রদ্দায়ের বহুসংখ্যক 
গির্জা কলকাতার গৌরব বুদ্ধি করিতেছে । প্রাচীদকালে ১৬৮৯ 
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সালেও আর্মানীদিগের তজনালয় ছিল। ১৭২ সালে ফানুস 
নামক একজন আন্মানী গির্জার জদ্য একধণ্ড ভূমি ক্রয় করেনঃ 
তৎপরে ১৭২৪ অকে আগ্লানাজার সেই ভূমি গ্রহণ করেন, এবং 
সাধারণের চাদায় সেন্ট নাজারেখ নামে আর একটী আন্মানী গির্জা 
নিশ্ষিত হয়। এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, প্রদিদ্ধ কুঠি- 
রাল উমি্টাদের স্টালক ও একজিকিউটার হুজুরি মল সেণ্ট নাজারেখ 
গির্জার একটী চূড়া নির্মাণের সমস্ত ব্/য়ভার বহন করিষাছিলন। 
এততিঞ এই সরে চীনাম্যান, ইহুদী, পাসাঁ, গ্রীক ও অন্যান্য 
জাতিরও উপাষনা-মন্দির আছে। 

কলিকাতা৷ সহরে, টালিগঞ্জে এবং চিৎপুরে তিন স্থানেই মুসল- 
মানদিগের বহু মস্ভিদ্‌ আছে ? ইহাদের সংখ্য। ৪৮৬ হইবে, তন্মধ্যে 
৩৭৬ টি হ্থুয্সি সম্প্রদায়ের এবং ১১০টি শিয়া সন্গ্রদাদ্দের। এই 
সমস্থ মস্জিদের ষধ্যে পশ্চাঙ্লিধিত কয়েকটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ £-_ 

৯। সিনূরিয়াপটি মস্ডিদূু ৯৮ নং লোম্ার চিৎপুর রোড £ 
ইহার স্থাপ্িতা হাফিজ সমরুদ্দিন সাহেব । ইহার বর্তমান অধি- 
কারী হাফিজ আবছুল আজিজ । ইহার সহিত একটি বাসভবন 
জংলগ্ন আছে; তথায় দরিদ্র মুসলমান ছাত্রের! বিন! ব্যয়ে বাসস্থান 
ও আহার্ধ্য পাইয়৷ থাকে । 

২। হাজি জাকারিয়া মহম্মঘ্ধের মসজিদ লোয়ার চিৎপুর 
রোডে ; ইহার প্রতিষ্ঠাতা হাজি জাকারিয়। মহম্মদ । ইহার বর্তমান 
অধিকারীর নাম হাজি চুর মহন্মদদ জাকারিয়া । এই মসজিদে বহু 
সংখ্যক ছাত্র বিন! ব্যয়ে বাসস্থান ও আহার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়। ধাকে। 

৩। ধর্ম্তল৷ মসজিদ ; ইহাকে সাধারণতঃ টিপুহথঙতানের 
মল্জিদ বলে? ভিরেউর সন্ধা ১৮৪ জালে প্রিনূন্‌ গোলাম মহ- 
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স্থদকে তাহার পূর্ব প্রাপ্য সমস্ত বৃত্তির টাক! প্রদ্ধানের আদেশ 
করায় ভগবানের অপার করুণার নিমিত্ত তাহার প্রাতি কৃতজ্ঞতা 
হৃচক এই মস্জিদ ১৮৪২ সালে নিশ্দাণ করিয়। ইহার ধ্যয়দির্র্বাহের 
হুন্দর ব্যবস্থা করিয়া ঘেন। 

৪। ধেচোবাজারের মস্জিদ, মেচোবাজার ফ্রীটে অবস্থিত ? 
কটকবাসী ফতু কাণরিয়৷ কর্তৃক স্থাপিত ? ইহার বর্তমান অধিকারীর 
দাম মহম্মদ পিয়াহুদ্দিন। এখানেও কয়েকজন ছাত্র বিনাব্যত্সে 
আহাধ্য ও বাসস্থান পাইয়। থাকে। 

৫। হ্যারিসন রোডের পার্খস্থ মস্জিদ, দীন চামড়াওয়ালা 
নামক একজন সামান্ত জুতাব্যবসায়ী কর্তৃক নির্ম্মিত। এখানেও 
'বিনাব্যয়ে আহার্ধ্যা্দি পাইবার ব্যবস্থা আছে। 

মুসলমানেরা এই সমস্ত এবং অন্তান্ত মস্জিদ্বে নমাজ পড়িয়া 
থাকেন £ নমাজ পড়িবার জন্ত প্রত্যেক মস্জিদে এক একজন ইমাম 
অর্থাৎ পুরোহিত আছেন। সকল মসজিদ্বেরই জমি নিক্কর জমি 
এবং সর্বপ্রকার মিউনিসিপাল কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত। 

ব্রাহ্মদিগের তিনী প্রকাগ্ত ভজনালয় আছে ;--একটি পর- 
লোকগত কেশবচল্তর সেনের যত্ে নির্মিত, উহা মেচোবাজার শ্রীটে 
অবস্থিত এবং ন্ববিধান মন্দির নামে পরিচিত ? ছ্িতীক়টী কর্ণ- 
ওয়ালিস গ্রীটে অবস্থিত এবং “সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ'নামে নুপরিচিত ? 
এবং তৃতীয়টি আদি ব্রাহ্মদমাজ নামে খ্যাত; উহা একমাত্র 
্ব্থীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেই 
তথায় যাইস্! উপাসনার্দি করিতে পারেন। স্ুপ্রসিদ্ধ রাজা 
রামমোহন রায়ই প্রথম ব্রহ্মসহ্গাজ স্থাপন করেন । 

হিন্ুদ্বের মতে কালীঘাট ব1 কালীক্েত্র ভারতহর্ধের মধ্যে 


১৬৮ কলিকাভার ইতিছাঙ্গ। 


একটি অতি পবিত্র তীর্থ ও পুজার স্থান । সত্যযুগে আদর্শসতী “সতী 
পিতা *ক্ষরাজের যজ্জে পতিনিন্দ। শ্রবণ করিয়। কলেষর় পরিত্যাগ 
করিলে, যৎ্কালে বিষ সুদর্শনচনক্র ঘারা খই জঙ্গ ছেদন করিতে 
প্রবৃত্ত হন, দেই সময় সতীদেহের চারিটি অঙ্গুলী এই স্থানে পতিত 
হুইফ্লাছিল। তদবধি এই স্থানে শাক্ত হউক, শৈব হউক, গাণপত্য 
হউক, সর্ব্বসম্প্রায়ের হিন্দুর নিকট ইহু। মহাতীর্থ। অতি প্রাচীনকাল 
হইতে লোক মনস্কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে মানসিক করিয়। 
থাকে, এবং প্রমাণ পাওয়া পিয়াছে, অনেক স্থলে কামনা সফলও 
হইয়াছে । যোগী, সন্সাসী ও সাঁধু মহাপুক্লষেরা এই স্থানে সমবেত 
হইয়' থাকেন এবং মহাঁদ্দেবীর পুজা করিয়া আপনাদের গম্তব্য পথে 
চলিয়া বান। ভারতবর্ষের উত্তরাংণের হিন্দু করদ রাজার! কলিকাতায় 
আঙসিলে, মা কালীর পুজা না দিয়া তাহার! দ্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন 
ন1!। দেশের সর্ধত্রই এই মন্দিরের পবিত্রতার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। 
হিন্দুরা ইহাকে এতদূর ভক্তি করে যে, এই বিষয়ে ইহ, কাঙ্গীর 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের তুল্য বল! যাইতে পারে। কধিত আছে যে, 
সেকালে ইষ্টইগ্ডিয়! কোম্পনিও কালীঘাটে দেবীর পুজা দ্ষিতেন। 
প্রথম প্রথম তাহারা ধূমধামের সহিত পুণ্যাহ উৎসব যথানিয়মে 
সম্পন্ন করিতেন, এবং সেই উপলক্ষে দেবী? পুঞ্জানুষ্ঠানে যোগদান 
করিতেন । *%* 


* এ সম্বন্ধে খৃষ্টান মার্শম্যান লাহেব লি(থরাছেন £--“গত অপ্তাহে গ্রধর্ণ- 
মেট্টের প্রতিনিধি কতকগুলি ইংরেজ কালীযাটে গিয়াছিলেন, এবং ইংর়েজর! 
লংগ্রতি এদেশে যে সকল বিজয় লাঁভ করিয়াছেন, ভান্পিমিত্ত কাম্পা নির মামে 
হিচ্ছুদেব দেবীর মিকট পৃজ1 [দয়াছেন। পাঁচ হাজার টাকা পুজ1 দেওয়া) হই- 
রাছে। লহ্শ্ন সহত্র বাঙ্গালী এই গ্রভিমার 1নকট ইংরেজদিগের পুজা থেওয়া 
দেখিরাছে। এই কাধ্যে আমর1 সহিশেষ মশ্নাহত হুইয়াছি, কারণ এই 
ব্যাপারে খাক্গালীরা বেদ আমাদিগকে টিটকারী দিবার জন্যই উল্লাস প্রকাশ 


বন্ঠ অধ্যায় । ১৬৯ 


এই ভীর্থের উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এস্থলে সবিশেষ আলো- 
চনা করা অনাবগ্ঠক। মার্কগেয় গ্পুরাণ, ভন্ত্রসার, এবং অন্তান্ত 
পুরাণ ও তন্ত্রে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কথিত শাছে 
যে, মহাদ্দেবীর মন্দির ঠিক নদীর ধারে অর্থাৎ খ্বাটের উপর ছিল। 
এই জন্ত সহজেই স্বীকার করিয়! লওয়! হইয়াছে যে, ইহা হইতেই 
বর্তমান কালীম্বাট নামের উৎপত্তি : বৃহন্ীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 
অতি প্রাচীনকালে অতি অল্সসংখ্যক কয়েকজন তক্ত মার এই 
কালীদেবীর কথা জ্ঞাত ছিলেন' যতকালে হ্প্রসিদ্ধ হিন্দু নরপতি 
বঙ্লালনেন প্রাহুর্ভূত হইয়ান্িলেন, সেই সময় হইতে যতকালে 
মোগগ সম্রাট আকবর রাজত্ব করিতেন এবং অমর কবিকক্কণ তাহার 
শক্তিরসাত্বক চণ্ডাকাব্য প্রণয়ন করেন, সে সময় পর্যন্ত মানাস্থানে 
নানাভাবে এই তীর্থ প্রসঙ্গে র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত 
আচ্ছে যে, কলিকাতার অদৃরস্থ বড়িশানিবাসী সম্ভোষ রায় ১৮০৯ 
সালে বর্তমান মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া দেন 

পাদরি ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াঞ্ছেনঃ__“কলিকাতার নিকট কালী- 
ঘাটে এই দেবীর একটি বিখ্যাত মন্দির আছে ? হিন্দুরা বলে, সমস্ত 
এশিয়া/-এমন কি সমস্ত পৃথিবী এই দ্বেবীর পুজা করিয়া থাকে । 
এই দেবীর নিকট প্রতিদিন ধে সকল পুজার সামগ্রী অর্পিত হয়, 
তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় 
অতি চূর্ধ্য'গের দিনেও অন্যুন ৩২০ পাউণ্ড (৪ মণ) চাউল, ২৪ 
পাউণ্ড চিনি, ৪* পাউও সন্দেশ, ১২ পাউওড দ্বি, ১, পাউওড ময়দা, 
১০ কোয়ার্ট হুধ, এক পেক ডা'ল, ৮০০ কণা, ও ন্যুনাধিক পাঁচ 
শিপিঙ্‌ মূল্যের অন্তান্ঠ দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে ? তত্ভিপ্ন আট দশটি 
ছাঁগ-বলি হয়। সাধারণ দ্দিনে এই পরিমাণের তিনগুণ, এবং 


১১০ রকলিকাডার ইতিহাস । 


প্রধান প্রধান উৎসব দিবসে, অথব। কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি পৃজা 
দিতে আমিলে, ইহার দশ গুণ, বিশ গু৭, চল্লিশ গুণ 'দ্রব্যও অর্পিত 
হইয়! থাকে, এবং ৪* হইতে ৫০টি মহিষ ও ন্যুনাধিক এক সহস্র 
ছাগ হলি দেওয়। হয় । 

“কধিত আছে যে, প্রায় ৫* বৎসর হইল, কলিকাতার রাজ। নবকৃষঃ 
কালীঘাট ঘর্শনে যাইয়৷ দেবীর পুজায় অন্যন এক লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছিলেন ৷ তাহার পুঞ্জার অন্তান্ত সামগ্রীর মধ্যে ১*১০১০২ 
টাক! মূল্যের একছড়া সোণার কঠমালা, বহুমূল্য শব্যা, রূপার থালা, 
রেকাব, বাটি এবং একহাজার লোককে ভোজন করাইবার উপযুক্ত 
সন্দেশ ও অন্তান্ত খাদ্য ছিল; ততিন্ প্রায় ছুই হাজার কাঙ্গালীকে 
কিছু কিছু নগদ্ব অর্থও দেওয়া হইয়াছিল । 

পপ্রায় ২* বৎসর. হইল, কলিকাতার নিকটস্থ খিদীরপুরবাসী 
অয়নারায়ণ ঘোষাল এই স্থানে পঞ্চবিংশ সহত্র মুদ্রা ব্যন্ধ করিয়া- 
ছিলেন £ তিনি ২৫টি মহিষ, ১০টি ছাগ ও ৫টি মেষ বলি দিয়া- 
ছিলেন, এবং দেবীকে চারিটি রূপার হাত, ছুইটি সোণার চক্ষু, 
এবং সোনা রূপার বিদ্তর অলঙ্কার অর্পণ করিয়াছিলেন । 

“প্রায় ১১* বৎসর হুইল, পুর্ববঙ্েন একজন মহাজন (বণিক ) 
এই দেবীর কেবল পুজার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন ; 
তত্তিম তিনি এক সহত্্র হাগ ক্রেয় করিয়া বলি দিয়াছেন। 

“১৮১০ খরষ্টান্তে পূর্ববঙ্গের একজন.ব্রাহ্মণ এই প্রতিমার পুজায় 
প্রায় ৪***২ টাকা ব্যয় করেন ? এ টাকার কিযদ্ংশ দিয়! তিনি 
একছড়! সোথার ক্ঠমাল! কিনিঘা! দিয়াছিলেন; তাহার মালাগুলির 
আকার অন্রের মুখের মত । 

৭১৮১১ সালে গৌপীমোহন নামক কলিকাভাবাসী, একজন 


বন্ঠ অধ্যায়। ১৯১ 


ব্রাহ্মণ এই দেবীর পূজায় দশ হাজার টাকা ব্যর ঝরেন £ কিন্তু তিমি 
নিজে বৈষণব ছিলেন বলিয়া! কোনও পণ্ড বলি দেন নাই। কেবল 
হিন্দুরাই ধে এই কাল পাথরের পুজ! করে, তাহ! নহে ; আঙি 
অনেকবার শুনিয়াছি যে, ইউরোপীয়েরা, অথবা তাহাতের এদেশীয় 
উপপত্বীরা, এই মন্দির দর্শনে গমন করে এবং পুজাক় সহআ সহজ 
ুদ্র। ব্য করে। আমি যে ব্রাহ্মণের নিকট বসিষ্বা এই বিবরণ 
লিখিতেছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যখন কালীখাটের নিকট 
বড়িশায় থাকিয়া পড়িতেনঃ দেই সময়ে তিনে অনেকবার দেখিয়া- 
ছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগের ভাধ্যার। পান্কি করিয়া আসিয়া পুজ। 
দিয়! গিয়াছেন ? কিন্ত আমার বোধ হয়, এই সকল রমণী ভারত- 
বর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাক্ষণ বলিলেন, 
মন্দিরাধিকারীরা তাহাকে দৃঢ়তার সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন 
যে, সাহেবেরা সর্বদাই দেবীর পূজা দিয়া তাহার নিকট বর প্রার্থনা 
করেন, এবং সংপ্রতি কোম্পানির একজন সাহেব কর্মচারী একটা 
মোকদ্দমায় জয়লাভ করিধা! ছুই তিন হাজার টাকা ধ্যয় করিয়া 
কালীর পুজ। দিয়া গিয়াছেন।*.*.. তত্তিন্ন ইহা'ও দৃঢ়তার সহিত 
কথিত হইয়া থাকে যে, প্রতিমাসে প্রায় চারি পাঁচ শত মুসলমান 
কালীর পুজা দিয়! থাকে।” 

পারি ওয়ার্ড সাহেব পুরপি বলিয়াছেন £₹--“এই মন্দিয়ের 
জন্যই কালীঘাটে লোকসংখ্যা এত অধিক £ কারণ প্রায় ৩* খর 
সেবাইত ভিন্ন নৃনাধিক ২০০ ব্যক্তি ।এই মন্দির উপলক্ষ করিয়। 
ভীবিক! অর্জন করিয়। থাকে । কোন কোন সেবাইতের পালা 
একদিন, কাহারও অর্ধদিন, কাহারও ছুই তিন হণ! মাত্র । ধাহার 
পালার সময়ে যে কিছু পুজার সামগ্রী অর্পিত হয়, তৎসয়ন্তই তিনি 


১১২ কলিকাভার ইতিছাস। 


প্রাপ্ত হন” উক্ত সাহেব বলেন, এই দেবীর পুঞ্গার ব্যয় সর্ব 
প্রকারে মাসিক ৬০০০ সিকা টাকা, অর্থাৎ বৎসরে ২১০০৩, 
টাকা । ক্ষিছুদিন হইতে কালীঘাট ও ততৎসমিহিত স্থানগুলি কলি- 
কাত সহরের মন্তর্ৃক্ত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর লোকেই 
এখানে বাস করিতে এারস্ত করিয়াছে; এই কারণে ইহা এক্ষণে 
কলিকাতার একটি জনবহুল উপনগরে পরিণত হুইর়াছে। পারি 
ওয়ার্ড সাহেবের লেখার পর সেবাইতগণের সংখ্যা ব্হপরিমাণে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইস্াছে ' এহ তীর্থে শ্রীপ্রীনকুলেশ্বর ও শ্টামরা় নামে 
আরও ছুইটী দেবতা আছেন ? হিলগুর, ইহাদিগকেও ২থেষ্ট ভক্তির 
সহিত পুজা করিয়' থাকে । গোবিন্দপুর যে স্থানে বর্তমান ফোর্ট 
উইলিয়ম ছুর্গ দণ্ডায়মান, এ স্থানে শ্্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ছিল £ 
গোবিন্বজীকে এক্ষণে কালীঘাটে লইয়া যাওয়! হইয়াছে । লোকের 
দু়বিশ্বস এই যে, কালীতাটে নকুলেশ্বর ভৈরব থাকায় এই 
ীর্থক্ষেত্রের মাহাত্য আরও মধিকতর বর্ধিত হইয়াছে। 
হিন্দুদিগের ধর্মপ্রবৃত্তির : দৃষ্টাস্তত্বরূপ ওয়ার্ড সাহেব 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণ 'বরান”রে 
কালীদেবীর প্রতিমূর্তি তিষ্টার জন্ত লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিষ্নে। 
শরীস্রীব্রাহ্মণগণের ও দীন দরিদ্রঘিগের ভরণপোষণার্থ উক্ত রাজার 
ফান বথার্থ ই নদীয়ার রাজবংশের উচ্চ মরধ্যাদার অনুরূপ । গ্োবিন্দ- 
রাম মিত্রের নবরত্ব মন্দিরের কথ। ইতঃপুর্ববেই উল্লিখিত হই য়াছে। 
ততভিন্ন বাগবাজারে অপার চিৎপুর খোডের পা স্থ সিচ্ধেশ্ববীদেবীও 
তাহার প্রতিষ্ঠিত। সকল শ্রেণীর হিনুই এই দেবীকে পুজা দিয়া 
থাকে । বাগবাজ।রের বাবু গোকুলটাদ মিত্র মদনমোহন দেবের 
মৃর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তছার অন্ত অন্ত একটি ছুন্দর বাড়ী 


ষ্ঠ অধ্যায় । ১১৩ 


দির্মাণ করাইয়! বিগ্রহের সেবার জন্ত খোচিত সম্পত্তি দান করেম। 
ই মন্দিরচী মদনমোহনের বাড়ী নামে পরিচিত। এইরূপ একটা 
কিংধদস্তী আগে বে, এই বিগ্রহচি প্রথমে কাকুড়! জেলার অন্তর্গত 
বিষ্ুপুরের গাজার ছিল ; তিনি বিস্তর টাকা লইয়! ধর্ধপ্রাণ গোকুল 
বাবুর নিকট উহা বন্ধক রাখেন। পরে রাজা টাক দিয়া বিগ্রহ 
ফিরাইয়। চাহিলে গোকুল বাবু অত্যন্ত হুঃখিত হন এবং শাহ প্রত্য- 
পণ করিতে অমিচ্ছাপ্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে রাজার প্রতি 
দবপ্লাদদেশ হইল যে, তিনি যেন উহার জন্ত গোকুলের উপর পীড়া- 
পীড়ি না করেন? সুতরাং রাজা & বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন) মুর্তি 
গোকুল বাবুরই হইল। 

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুর স্বীয় ভবনে মহা প্রভু শ্রী-্রীগোপীনাণ 
জীর ধে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব এইরূপ 
লিখিয়াঙ্েন 2 

ছুইজন সন্যাসী (যাহারা উত্তরকলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের 
মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধলাভ করেন ), _চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ তাহ1- 
দের শিষ্য ঘোষ ঠাকুরকে এই বলিয়া! অগ্রত্থীপ পাঠাইয়া ছিলেন যে, 
তুমি এই পাথরট! লইয়া! যাইয্ন। গোপীনাথ জীর বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা 
করিয়া পুজা করিতে থাক । ঘোষঠাকুর গুরুর আদেশানু সারে পাথর- 
খান] মাধাক্ করিয়। অগ্রন্থীপে উপস্থিত হইলেন; এবং দেববিগ্রহ- 
রূপে প্রতিষ্ঠত করিস প্রতিবিন প্রকাশ্ঠ পু্জ। করিতে লাগিলেন ।” 

এই দ্বেবমুর্তি কিরূপে ধর্মপ্রাণ মহারাজের হস্তগত হইল, তৎ- 
সম্বন্ধে ওয়া সাহেষ লিখিয়াছেন £-- ূ 

*গ্রই বিগ্রহের ( শ্গ্রন্থীপের গোপীনাথের ) অধিকারী কৃষণনগ- 
রের রাজ কৃষ্চন্্র রায়ের নিকট কলিকাতার রাজ! নবকৃষ্ণ তিন 


১১৪ কলিকাতার ইতিছাস। 


লক্ষ টাকা পাইতেন ; সেই টাঁকা কৃষ্ণচন্দ্র শোধ করিতে না পারায় 
নবকৃষ এক সময়ে এই বিগ্রহ ক্রোক করেন।” 

মহারাজ নবকৃষ্ণ ছুইটী প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নিপ্মাণ করান এবং 
দ্বেবধিগ্রহগুলিকে নানাপ্রকার রত্বালন্কার ও সে'ণার বাসনকোজসম 
প্রভৃতি দান করেন। সেই সমস্ত সম্পত্তির বর্তমান মূল্য চারি লক্ষ 
টাকার ন্যুন হইবে না। বর্তমান সময়েও এ£ ছুইন্টী ঠাকুরবাড়ীর 
সায় তুন্দর দেষালয় কলিকাস্তায় জার নাই। 

জৈন সম্প্রদায়েরও ত্বতগ্্ দেবালয় আছে। মানিকতল। ও 
হাঁলসিবাগান রোডের বহির্ভাগে প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অবস্থিত। এই 
মন্দিরসংলগ্ন ভূমি, সুন্দর হুন্দর পাদপচরণপধ, পুষ্পবৃক্ষ, নানাপ্রকার 
খোদিত মুত্তি, কৃত্রিম প্রজ্্রবণ, এবং ভোজন ও আমোদ প্রমোদ্ের 
নিমিতত নিদ্ছি্ট বম্য তবনসমূছে স্থশোভিত। মন্দিরটি দেখিতে 
অতি হুন্গর ; উহার নির্মাণপ্রণালী অতি বিচিত্র। অধিকাংশ 
মাড়গুয়ারি জৈনসম্প্রদায়তভূক্ত তাহা: প্রতি বৎসর যেরূপ স্লিছিল 
সাজাইয়। বড়বাঁজার হইতে মন্দিরে এবং পুনরায় মন্দির হইতে 
বড়বাজারে বাইয়। থাকেন, সেরূপ নয়নমনোহর আতম্বরবিশিষ্ই 
মিছিল কলিকাতার রাস্তায় আর একটিও দেখিতে পাওয়। যায় না। 
পরেশনাথ, মহাবীর ও আদ্ষিনাথ--ইহারাই জৈনধর্থের প্রবর্তক ও 
সংস্কারক । জৈনগণ ইহাদের পুজা কারম্বা খাকেন? তত্র 
তাহারা তীর্থক্কর বা জৈনগণেরও ভপাসন। করেন। বৌদ্ধদিগের 
সভায় জৈনগণও প্রাণিছিংস! মহাপ।প বলিপ্ন! জ্ঞাম করেন ? এজন 
তাহারা কলিকাতায় ও তাহার চতুপ্পার্সে কয়েকটি পিঁজরাপোল 
অর্থাৎ রুগ্ন পণ্ডর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিঘ্ধাছেন। বাণিজ্যই এই 
সন্ধাশর় সম্প্রদ।য়ের প্রধান অবলম্বদ ; বড়বাজারের মধ্যে ইহারাই 


যষ্ঠ অধ্যায়. ১১৫ 


সব্ব।সেক্ষা ধনাঢ্য বনিক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহীর! প্রধানন্তঃ কাপড় ও 
জহরতের কারবার করিয়া থাকেন। 

রামকৃষ্ণ পরমহ ধসের উপদেেশ-প্রতাবে আর একটি ধৃত ধর্মু- 
সম্প্রদাপ্ধের আবির্ভাব হইম্মাছে। রামকৃষণের শিষ্যের তাহাকে অহ. 
তার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহার শিষ্যগণের মধ্যে শ্বামী 
বিষেকানন্দ ই বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার যত 
ভাগীরঘীর অপর পারে বেলুড় নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিঠিত 
হইয়ান্থে। প্রতি বৎসর এই স্থানে রাম-কৃষ্ণোৎ সব নামে একটি 
মহোত্মব হইয়া থাকে; দেই সময়ে বছুসংখ্যক হিন্দ এই স্থানে 
সমবেত হন। এই নব সম্প্রদায়ের অনেকেই লোকহিতকর 
কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । | 

কলিকাতা বদধান্ততার জন্ত প্রসিষ্ধ। পুরবাসিগণের এক এক- 
জনেরঘানশৌগুতার বিষয় পৃথকৃভাবে আলোচনা করা সহজ নয়। 
সেকালের স্তর একালেও দানধ্যানের কার্ধ্য হুম্পষ্ট দৃষ্টমান। নৌ 
সেনাধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেবের চিকিৎসক ও বন্ধু, সদ্বাশয় এভোয়ার্ড 
আইভিস্‌ তাহার সময়ে 0 ৭৫৬-৫৭ ) কলিকাতায় বন্ধান্ততার যেরূপ 
প্রাহুর্তাব দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 

“আমাদের ইস্ত ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির বসতিস্থানে যেরূপ উদারতার 
সহিত দানপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করা হইয়া থাকে, ভূমগ্ডলের 
আর কোনও অংশে ধে সেরূপ হয়, ইহা নির্দেশ কর! সম্ভবপর নয় । 
বহু ছুঃস্থ পরিবারের প্রকৃত ক্রেশ বিমোচনের নিমিত্ত টা দ্বার] 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত অর্থ সংগৃহীত হইয়! এ কার্যে নিয়োজিত 
হইয়াছে। এপ বিস্তর দ্ৃষ্ট্ত প্রদর্শন কর! যাইতে পারে |” 

কলিকাতায় যে বিবিধ লোকহিতকর দাতব্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 


2১১৬ কলিকাঙার.হাতছাস,। 


বিদ্যমান অ::ছ, আমন] এস্থলে ||তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় “দিতে। 
চেষ্টা করিব । এ পরিচয় যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইবে, ভাহা বলাই 

বাহল্য। নকলেই জানেন যে, করঙ্সিকাতায় বহু ধন্মরমন্দিয়েই 
দরিদ্র-পোষণের রীতিমত ব্যবস্থা আছে। হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজে প্রত্যেক ন্মানুষ্ঠান উৎ্সবাদির পর কাঙ্গালীদিগকে ভোজন 

চ2ান ও তাহার্দিগকে অর্থসাহাধ্য কর। অবশ্যবর্তব্য বলিয়! বিবেচিত 

হইখ্বা থাকে । সচরাচর কলিকাতাবাসীদ্দিগের এইরূপ একটা 
নিন্দা শুনিতে পাওয়' যায় যে, কালসহকাবে পূর্বভাবের প্ররিবর্তম 
হইয়াছে এবং কপিকাতানাসীর! এক্ষণে অসহায় দীন দ্বরিদ্র ও 

অনাথ আতুর্িগের ছুঃখছুর্দশায় সম্পূর্ণ উদাসীন, তীহাঙ্গের দয়া- 

দক্ষিণ্যের ভাব তিরোহিত হইয়াছে! এইরূপ নিন্দা সত্বেও 

আমর! দেখিতে পাই যে, দরিদ্র্দিগের প্রতি কলিকাতাবাসীদিগের 

সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা! বড়ই হুখের 
বিষয় বালতে ছুইবে' কয়েকটা প্রধান দাতব্য অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত 

এস্লে প্রকাশিত হইতেছে ;- 

১। ডিস্রীক্ট চ্য।রিটেবল সোসাইটি (10150100 1108110901 
5০০16 ১--বিশপ-টর্থার অপর কতকঞ্চলি ইউরোপীয় ও দেশীয় 
ভদ্রলোকের সহোগিতায় ১৮৩* সালে লালবাজারে এই সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সহিত সংসষ্ট একটা আমৃস্‌ হাউস 
(অন্নসত্র ) ও কুষ্টাশ্রম আমহাষ্ট” প্লীটে আছে। ইহার অর্থভাণ্ডারে 
গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থসাহায্য করিগ্নাছিলেন, এবং যোড়ার্সাকোর 
ঘ্বারকানাধ ঠাকুর এক লক্ষ টাক দান করিয়াছিলেন । 

২। প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল । হ্থাষিপ্টন সাহেবের মতে 
ইহা ১৭*৯ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান প্রেসিডেঙ্গি 


সি 


বষ্ঠ অধ্যায়। ১১৭ 


জেলের দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। এই স্থানে কেবল ইউরোপীক়েরাই 
চিকিৎসিত হইয় থাকে । 

৩। মেসো হাসপাতাল। ইহার আদি নাষ নেটিত হাস- 
পাতাল। প্রধানতঃ পারি জন আওয়েন সাহেবের ষত্ধে ১৭৯২ 
সালের ১৩ই (স্টম্বরে ইহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার দেশীয় 
অধিবাসীরা, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেনীর শ্রমজীবীর! এইখানে চিকিৎসিত 
হইয়া থাকে। ইহার অর্থতাগ্ডারে রাজ৷ বৈদ্যনাথ ৩০০৯ ০২ টাকা 
ঘান করিয়াছিলেন & ইহা প্রথমে চিৎপুর রোডের উপর ছিল ; 
তৎপরে ধর্থ্তলা রোডে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা 
সহবের উত্তরাংশে ই্রাণ্ড রোডের উপর অবস্থিত & গবর্ণমেন্ট সাহাধ্য 
প্রথমে মাসিক ৬০০২ টাকা ছিল, এবং সাধারণের নিকট ৫৪,০০২ 
টাক! দি! সংগৃহীত হইয়াছিল $ লর্ড কর্ণওয়ালিস ৩০৯৬২ টাকা 
দিয়াছিলেন, কাউন্সিলের প্রত্যেক সঘস্ত ৪,৫০০ টাক] দিয়াছিলেন, 
এবং নবাষ উজির ৩,০**২ টাকা দিয়াছিলেন। পবর্ণমেন্টের 
সাহায্য পরে বার্তিত হইয়া মাসিক ২ ০০০২ টাক! নির্ভারিত হয় 
৯৮৭১ সালে ইহাকে বর্তমান স্থানে উঠাইয়া! আনা স্থিরীকৃত হয় 2 বি 
তদ্বনুসারে মেয়ো স্মৃতিভাগ্ারের যে ৫*১০০*২ টাকা উ তত হুইয়।- 
ছিল, তাহা এই হাসপাতালে প্রদত্ত হয়॥ তদবধি ইহ “মোয়ে! 
নেটিভ হাসপাতাল নামে অভিহিত হয় ॥ বাড়ী নির্াণার্থ ভি 
সথজা ১০১০০৭২ টাকা দান করেন, এবং ধর্ম্মতলার সম্পত্তির কিয়” 
ঘংশ ৭৯,০০*২ টাকায় বিক্রীত হয় & বাড়ীটী ত্রিতল ; ইহাতে 
আউট ডোর রোগীদিগের জন্য (অর্থাৎ যে সকল রোগী হাঁস- 
পাভালে ধাকে ন1, কেবলমাত্র আপিয়া ওষধ লইন্না যাক, তাহাদের 
জন্তট কয়েকটা প্রকোষ্ঠ এবং রেমিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসারের 


১৯৮ কলিকাতার ইতিহাদ 


বাসভবন আছে। ধর্মতলার পূরাতন হাসপাতালে একটী আউট্‌- 
ডোর ডিস্পেনসারি রাখা হইবাছিল | এই হাসপাতালের সহিত 
সংস্থষ্ট আর তিনটা /ডিস্পেনসারি আছে,--একটী পার্ক ্রীটে, 
দবিতীষ্ঠটী চিৎপুর রোডে, এবং তৃতীয়টী সকিয়া। টে 

&$ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । ইহা! কলেজ স্ত্রীটে অব- 
স্থিত॥ মাকুইস অব. ডালহাউসির শাসনকালে ১৮৪৮ সালে ইহ! 
নির্ষিতি হয় | পুরাতন ও নৃতন ফিভার হাসপাতালের টাকায়, 
লটারি কামিটির মর্থভাগারের উদ্বৃত্ত মর্থে, এবং পাইকপাড়ার রাজা 
প্রতাপচন্্র সিংহের এককা দানের €৬, » «১ টাকার এই হাস- 
পাতাল নির্মিত হইযাছিল। বাবু স্টামাচরণ লাহার প্রদত্ত অর্থে 
হাসপাতালের উত্তর-পুর্বাংশে একটি মৃতন চন্ষু-চিকিৎসালয় প্রতি- 


চিত হইয়াছে, এবং মহানুতব দাতার নামানুসারে তাহার নামকরণ 
ইয়াছে | ইহুদীদিগের চিকিৎসার নিমিভ মিসেস এজর! নামী- 


একটী ইহুদী মহিলার সম্পূর্ণ ব্যয়ে মূল হাসপাতাল বাড়ীর সংলগ্ন- 
ভাবে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দতি হইয়াছে কলকাতার একটি 
বহুকালের অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় ভূতপুর্ব্ব ছোটলাট 
সার আশলি ইডেন স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের চিকিৎসা:র্থ ১৮৮২ 
সালের জুলাই মাসে ইডেন স্াসপাতাল প্রতিচিত করিয়াছেন ॥ এই 
হীসপাতাল সম্বন্ধে জনৈক লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিক্প।- 

ছেন। ই ইসিপাতাল সম্বন্ধে জনৈক লেখক এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেনঃ-£%ইডেন ধ্রসপাতাল অপেক্ষা, বোধ করি 
অধিকতর সর্বাজহন্দর হঁদপাতাল জগতে আর নাই 1? ইহার 
আন্ববঙ্গিক অট্টালিকাগুলির মধ্যে হুইজন হ্াসপাতালধাতীর জন্ 
হইটি বৃহৎ বাদতষন আছে 1 কলুটোলায় বিখ্যাত শীল বংশের 


বন্ধন্ততায্জ ইহার উপকারিতা সমধিক পরিযাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ; 
চুনীলাঙ্গ শীলের আউট ডোকু ডিম্পেন্দারি উক্ত মহান্থৃভব দ্বাতার 
বহু লোকহিতকর কারের একটি সমুজ্বল চৃষ্টান্য | * 


পট পপ লাশ 


* করিত আছে যে, যে দিন হি ছাত্র মধূত্দন ৩প্ত মানবদেহের প্রথম 
শবধ্যবচ্ছ্দ করেন, নেই দিন ফোট উইলিয়াংমের ছূর্গপ্রাফপ্ধি হইতে তাহার 
সম্মানার্ঘ ভে।পধ্বনি হইয়াছিল। নধূস্থদনের চিত্রপট অদ্যাঁপি মেডিক্যাল 
কলেজের শবধ্যবচ্ছেদাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। জে, ডবলিউ, কে, সাহেব 
লিখিয়াছেম £-- 

“যখন জর্ড বে ক্ষ প্রথম তারতে পদার্পণ করিলেন, তখন জুদ্ধিমান্‌ ও খছ- 
দর্শা লোকেরা মন্ত্রক কম্পিত করিয়া বলিতে লাল, তারতবাসীদিগের 
পক্ষে স্পর্শই যখন 'যৎপরোনাস্ডি ঘৃণাজনক, তখন তাহাদিগকে ইউরোপীয় 
ছাত্রগণের ্ঠায় শবব্যবচ্ছেদাগারে শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে প্রতর্তিত কর! 
অনাধ্য হইবে। পরন্ত ভাঙার ধত্বে এ বিষয়টি পক্বীক্ষিত হইল । কেবল ঘে 
পরীক্ষিত হুইল স্তাহ? নহে, পরীক্ষার নফলত। লাত হুইল । কজিকাত! 
মেডিক্যাল ফলেজ স্থাপিত হুইল ; এবং নর্বোচ্চজাতীয় হিচ্দুরা শারীর-বিদ্যা 
শিক্ষা করিতে লাগিল; শিধিতে লাগিল _মোমূ বা কাঠের. আদর্ণ হইতে 
নহে প্রকৃত মানবদেহ' হইতে । প্রারন্ত খুব স্বল্লই হইয়াছিল বটে, কিন্ত উহার 
তরমোন্নতি দেখিয়া সকলে ধিশ্মিত হইল। প্রথন বৎসয়ের হিসাব রাখ। হইয়া” 
ছিল। এঁ বৎসরে ১৮৩৭ সালে- ছাত্রদের সমক্ষে ৬০টি শবদেহছের ব্যবচেহেদ 
করাক্য়। পযর়বখসর এ সংখা! ঠিক দ্বিগুণিত হইয়াছিল। ১৮৪৪ লালে 
শবনংখ্যা পাচ শতেরও অধিক হইয়াছিল। কলেজটা অত্যন্ত লোকপ্রিয় 
হুইয়! উঠিল। দেশীর যুষকদিগের ওবধ-টিকিৎন1 ঘিষয়ক জানলাভের প্রবল 
বাসন নুষ্পঃ পরিলক্ষিত হইতে লাগিজ।* * 

“৮৮৪৪ জনে নেই নুশিক্ষিন্ভ ও বদান্ত দেশীয় ভলোক দ্বারক্ষানাখ ঠাকুর 
ঘেডিক্যাল কলেজের হুইজন ছাত্রকে নিজ ব্যাপ্লে ইংল্যাণ্ডে লইয়া! যাইয়। 
সখার ভাাদের শিক্ষার সমন্ত ব্যয়ভার বহন করিবার ইচ্ছ1 প্রকাশ করি- 
লেম। কলেজের অন্তষ্ভম অধ্যাপক ডাক্তার গুডীভও নিজ ব্যয়ে আত 





১২০ কলিকাতার ইতিছাপ। 


€€ ক্যান্বেল হী্পাতাল। প্রথমে ইচ্ছার নাম ছিল 'পপার 
হাসপাতাল । গবর্ণমেন্ট এবং কলিক1তা মিউনিদিপালিটি ইহার 
সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। 

$/ আলবার্ট ভির ঠঁসপাতাল। প্রধানতঃ ডাক্তার আর, 
জি, কর এবং সহরের পর কয়েকজন ডাক্তারের চেষ্ঠায় ১৫১৬ 
বৎসর পুর্বে থে মেডিক্যাল গুলে স্থাপিত হয়: সেই স্কুল হইতে 
এই হাসপাতালের উদ্ভব£ আলবার্ট-ভি্টরের স্থাঁধি-ম্মাতিচিহ্ন 
তাণ্ডারের উদ্ুত্ত অর্থ এই হাসপাতালের অর্থভাগডারের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । 

৭। পশুদের প্রতি ন্টুরতা-নিষারণী-সভা ! € 71০ ০০- 
0010 8০১3৩) 10৮ 005 0155৩08190 0৫ 0561৮ 6০ 
80170815) দীর্ঘকাল হইতে কগিকাতায় এইরূপ একটা অনু 
টনের অভাব অনুভূত হইয়। আসিতেছিল। লর্ড এলগিন ১৮৬২ 





একটি ছাত্রকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং চতুর্ধ আর একটিকে জইয়। 
যাইবার উপযুক্ত অর্থ লোকের নিকট চাদ। করিয়া সংগ্রহ করিলেন। যে 
চার্িজন ছাত্র অধ্যাপকের নহ্গগামী হইয়া ৮ই মার্চ তারিখে বে টত্ষ নামক 
ঠিিমারে আরোহণ করেন, তাহাদ্দের নাম,-€১) ভোলানাথ বসু,ইনি জর্ড 
অকৃল্যা্ের স্জারাকপুর স্কুলের ভূত্তপূর্ধ্ব ছাত্র; লর্ড অকল্যা্ড ইহাকে পাঁচ 
্ব্মর নিজ ব্যয়ে মেডিকেল .কলেজে 'পড়াইয়াছিলেন, এবং গৃগ্রিকিখ নাহেৰ 
ইহাক্ষে ফমেজের মধ্যে উদ্ভিছৃবিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র জান করিতেস। (২) 
গোপালচন্ত্র শীল। (৩) দ্বারফানাথ বসু ;ইনি একজন নেটিভ খুষ্টান। পুর্বে 
জেনারেল এসেমৃধিজিজ ইনৃষ্িটিউসন নামক বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিঙ্গেম এবং 
কিছুদিন যাহুঘরে খঁহকারীর পদে কার্থা করিয়াছিলেন। €৪) নূর্য্কূমার চ্র- 
বা নামক ঞুুিক্লাবাসী একজন ব্রাঙ্ম ণ $ইনি অপেক্ষাকৃত দিয়ঞ্রে ণীর ছা, 
কিন্ত সাতিশয় ভীক্ষুবুদ্ধি ও ভেজন্বী (গ* 


বন্ঠ অধ্যায়। ১১ 


সালে লগডনের রয়াল সোসাইটির আদুর্শে এই সমাজ প্রতিষিত 
করেন। পরে ১৮৬৯ অন্দে বাবু প্যারী্টাদ মিত্রের যত্বে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় পশুদের প্রতি নিষ্টুরত1 নিবারণে/দ্দেশে একটি 
আইন বিধিবদ্ধ হয় ॥& এই সভার ব্যন্্ত কতকটা সাধারণের দায় 
এবং কতকট। গবর্ণমেন্টের অর্থপাহায্যঘার। নির্বাতিতি হুইয়! থাকে ॥ 

৮৮ কলিকাত। মুক-বধির বিদ্যালয় । প্রধানদ্বঃসিটিকলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্মেশচত্্র দত, শ্রীযুক্ত যা ম্ীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথসিংহ ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মভজুমঙ্গারের যত্বে 
এই পরম হিতকর বিদ্যালয় স্থাপিত হয় & ইহার অবস্থ। এক্ষণে 
বেশ সচ্ছল ; সাকুর্লার রোডের উপর ইহার একটা হন্দর অটালিকা 
হইয়াছে, এবং সরকারী বে-সরকারী সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকেই 
এই শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি ও ঘত্র প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। 

৯৪ রমনীঘ্বারা ভারতীয় রমণীগণের চিকিৎসাবিধানার্থ জাতীয় 
সমাজ € ১৪0০9281 2১৪5০9০$80300। 197 900015808 8625819 
1054208%] 410 00 606 ৬9090 ০0 10088 ) £স্পভারতের 
ভূতপুর্ব্ব প্রধান শাসনকর্তা লর্ভ ডফরিনের মহিষী এই মহদনুষ্ঠানের 
্রতিষ্ঠাত্রী॥ ভারতের সর্বত্রই ইহার বহুশাখা আছে ॥ ইহার 
কার্ধ্যপরিচালনভার একটি ঘনৃট্রাল কমিটির হস্তে অর্গিতি। 

৯৬৯ জাতীয় সভ।--বঙ্গশাখ। (2৮৩ 080:0021 4&35099$8- 
8০০--9508৯1 132800)0 ) 2 ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে 
সামাজিক সংযোগ ও সভ্ভাবের বুদ্ধি এবং সন্ত্রান্ত বংশসমূহের মধ্যে 
স্ীশিক্ষার প্রসারই এই সভার উদ্দেশ | নী সে মেরি কার্পেন্টার 
উহার প্রতিষ্ঠন্ী। 


১২২ কলিকান্তার ইতিহাস । * 


১১। ভারতীয় বিজ্ঞান-সতা৷ (7786 10018 & 88901950102 
(০৮ 825 (001680100 01 5615505 ) এই সভা ১৮৭৬ সালে 
স্থাপিত ; বৌবাজার গ্রীটে ইহার একটা অতি হুন্দর ও প্রশস্তায়তন 

আছে। ইহার উদ্ভব ও বর্তমান সমৃদ্ধি সমস্তই একমাত্র 
পরলোকগত নুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেত্রলাল সরকারের কাস্তিক 
বত্বের ফল। ইহার স্থাপনকালাবধধি প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধি ইহার 
পেট্রন (পৃষ্ঠপোষক ) হইয়া! আদিতেছেন, এবং বঙ্গের শাসনকর্তারা 
ও অন্তান্ত প্রধান প্রধান রাজপুরুষ সকলেই ইহার প্রতি আত্তরিক 
সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

১২। শোভাবাজার হিতৈধী সমাজ ৫1116 8০৪১৪৪: 
8০০0৩৮০1৪০০ 9০1515 ) £--১৮৮৩-৮৪ অবে স্থাপিত ॥ মহারাজ 
কমলকৃ্* দেব বাহাছুর ইহার প্রথম পে্রন ও পোষণকর্ত। । তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র রাজ! বিনয়কৃষণ দেব বাহাছুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা । 
জাতিধর্নির্ধ্বশেষে দরিদ্র ছাত্র, অসহায় বিধব! ও অনাথ আতুর- 
দিগের অভাবমোচনই ইহার উদ্দেশ্য । 

১৩। হিন্দু বিধব! সাহাধ্য সভ।। মহারাজ বাহাছুর সার 

ঠাকুর হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্যকক্সে তাহার স্বগাঙজ 
মাতৃদেবীর নামে অর্থভাগ্ডার উৎদর্ঘ করিয়। তাহা গবর্ণমৈন্টের হস্তে 
অর্পণ করিয়াছেন । এই পরম কল্যাণকর ওভানুষ্ঠানের কার্ধতার 
গবর্ণমেন্ট ও স্ধাশয় দ্বাতায় নিয়োজিত. একটি কমিটি কর্তৃক 
পরিচালিত হইয় থাকে। 

১৪। কলিকাভ৷ অনাধাএম ৮-ভীযুক্ত প্রাণকৃষ দত্ত কর্তৃক 
স্থাপিত। পরলোকগত রাজা দিগন্থর মির বাহাছুরের পৌজ। উদার- 
হাঘয় কুমার মন্্ধলাথ মি রায় বাহাতুরেয় সঙ্গয় যত ইছার ভাগারে 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ১২৩ 


যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে | উক্ত কুমার বাহাহুয়ের 
শীব্য চেষ্টায় অচিরেই ইহার নিজের একটী বাড়ী হইবে। 

এতস্তিক্ন অনাখবন্ধু-সমিতি, ভবানীপুর সাহাধ্য-সমিতি ও 
সহরের উত্তরাংশে ১নং ওয়ার্ডে পঙ্লী-সমিতি আছে) এগুলিও 
দরিদ্র পোষণ ও আর্তত্রণরূপ লোকহিতকর কারার বথেষ্ট 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিষাছে ॥ 

এক্ষণে বিভিন্নশ্রেণীর হরিদ্যাশিক্ষার অনুষ্ঠানসমূছ সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম | ইংরেজ বণিকৃ-সন্তাগায়, থষ্টান 
মিশনারির। এবং অন্ঠান্য শিক্ষিত মহোদর়গণ এদেশে ইউয়োগীয় 
আদর্শে বিদ্্যাশিক্ষার প্রবর্তন! করিয়া ধন্ঠবার্দের ভাজন হইয়াছেন। 
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষংকালে কেবল সামান্ত ব্যবসার্ধার ও মুসল- 
মান বিধিব্যবস্থার্দির শাসনাধীন ছিলেন, সে সময়ে বিদ্যা শিক্ষায় 
প্রতি তাহাদের যে তাদশ যত্ব চেষ্টা ছিল না, তাহাতে আশ্চর্যের 
বিষয় কিছুই নাই ॥ সে সময় খাস ইংলগ্ডেও বরিদ্যাবিতরণের ভার 
জনসাধারণের এবং খ্রস্টীর যাজকসম্প্রদায়ের হস্তে ছিল॥ তৎকালে 
তত্রত্য গবর্ণমেন্ট জাতীয় শিক্ষাবিধান উহাদের একটা অবশ্ঠু কর্তব্য 
কন বলিয়! জ্ঞান করিতেন ন। ; সুতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ করতেও 
বড় ইচ্সুঝ ছিলেন না $ 

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে বিদ্ঞাশিক্ষার অনাদর ছিল ন|। 
সকল শ্রেণীর লোককেই আরবী, পারসী ও উর্দ ভাষা! শিক্ষা 
দ্বেওয়! হইত, এই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে প্রার্দেশিক ভাষ! 
শিক্ষারও ব্যবস্থা! ছিল £ অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা বিঙ্্যানু 
রাগের জন্ত প্রসিদ্ধ। হিন্দস্থানে যে জাহিত্যের বিকাশ হইয়া" 
ছিগ, কি সৌন্দর্যে, কি জ্ঞানের গরতীরতায় কোনও জাতির সাহি* 


১২৪ কলকাতার ইতিহাদ। 


ত্যই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য- 
কালে বৌন্ধ-ভিক্ষুরা বহু প্রঙিদ্ধ বিহারে অকাতরে ছাত্রগণকে 
ভুদা বিতরণ করিতেন কথিত আছে যে, কোন কোন বিহারে 
পাঁচ হইতে দশ সহত্র ছাত্র থাকিয়া বিনাব্যয়ে আহার্ধ্য ও বাসস্থান 
পাইয্স! বিদ্যালাভ করিত॥ ব্রাহ্মণপন্ডিতগণের গল চতুণ্পাঠী 
পূর্বেও ছটিদ। এখনও আছে) এই সকল স্থানে হাক্গালা ও সংস্কৃত 
উভদ্ব ভাষার সাহায্যে অধ্যাপনা হয় এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাবা, 
স্মৃতি, স্ঠায়, জ্যোতিষ, বেদান্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়। 
হইয়া থাকে । এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন কোনটীর ব্যয় 
নির্বাহের নিমিত্ত স্থায়ি-সম্পত্তি দেওয়! আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলেই বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুজা প্রভৃতি উত্সব উপলক্ষের দানের 
সাহায্যে ব্য নির্কাই হয়। কোন কোন অধ্যাপক পণ্ডিত ধনাঢ্য 
হিন্দু ভদ্রসম্তানদিগের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইস্বা থাকেন ; এইপূপ 
বৃত্তিকে সাধারণভঃ কেবল 'বার্ধিক' বল! হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রগণকে বিনামুল্যে কেবল বিদ্যা নহে, 
অধিকস্ত বাসস্থান, আহার্ধ্য ও কোন কোন স্থলে পরিচ্ছদ্ব বিতরণ 
করিয়৷ যেরূপ ত্যাগত্বীকার বরেন এবং তহাদ্দের শিষাগণও কেবল 
বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধেই যেরূপ বিবিধ শারীরিক রেশ ন্বীকার 
করেন, তাহা উভয় পক্ষেরই সবিশেষ শ্লাার বিষয় সন্দেহ নাই, 
এবং তাহাতে হিন্দুজাতির জ্ঞান-পিপাসার ও জ্ঞান-বিস্তারাকাজ্ষার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়। 

কথিত আছে যে, বার্থিক ২৪০০২ টাকা ব্যয়ে ২০টি দরিদ্র 
বালকবালিকার ভরপণপোষণের ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; 
ইচ্থার্দিগকে ওল্ড কোর্ট হাউস বা টাউন হল নামক বাটীতে রাখি 


বষ্ঠ অধ্যান। ১২৫ 


খাইতে দেওয়া হইত। এই অর্থভাগার ১৭৩৪ সালে বা তৎ্সম- 
কালে প্রতিষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত কুঠিয়াল উন্ি্চাদ 
এই ভাগ্ডারের সাহায্যকল্পে ৩০,০৯০ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন, 
কিন্তু এবিষয়ে মতবিরোধ দৃষ্ট হয়॥ ১৭৩৪ অবে ক্রশিয়ার সাহেব 
কর্তৃপক্ষকে এই নিয়মে ওল্ড কোর্ট হাউন অর্পণ করেন যে, তাহারা 
একটি ধাতব্য বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক ৪,৭০*২টাকা প্রদান 
করিবেন। ১৭৫৬ অবে মুরগণ ইৎরেজদিগের গির্জা বিধ্বস্ত কণিলে 
কোম্পানী তাহার ক্ষতিপুরণ স্বরূপ যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহা 
এই ভাণারে প্রদ্ধান করিয়া ইহার পরিমাণ বর্ধিত করিয়৷ দেন। 
যে যে উপায়ের অর্থে পুরাতন কলিকাতা দ্বাতব্য ভাণ্ডার (914 
05109665009 8০0৫ ) সমুভ্ূত হইগ্লাছিল, তাহা নিম 


উল্লিখিত হইল £-- * 

১। ১৭৩২ সালের পূর্বে বা! তৎ্মমকালে প্রথম যে দা 
সংগৃহীত হইরাছিল ? 

ই। গির্জার সংগৃহীত অর্থ; 


৬) পুরাতন নির্ভা! ধ্বংসের ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাব মিরজাফর 
আলি ফা কর্তৃক প্রত অর্থ। ইহার পরিমাণ অজ্ঞাত ; 

$। স্বয়ং উরির্চাদের প্রদতত, অথব! তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
দ্ত-ধন-বিধাতা্গ প্রদত অর্থ। উদির্টা্দ কলিকাতায় ১৭৬০ সালে 
কালগ্রাসে পতিত হছন। এই দ্বানের গরিমাথ ও অন্যান্ত বিশেষ 
ব্বিরণ অজ্ঞাত £ 

&। লযবেন্স কন্ষ্টা্টিগস্‌ নামক জনৈক মৃত ধনবান্‌ পত্ুগীজের 
সম্পত্তির এক্সিকিউটার চার্নস্‌ ওয়েস্টন কর্তৃক ১৭৭৩-৭৪ অব প্রদতত 
১৯৩২ টাকা (বা তদপেক্ষ। কিছু কম )$ 


১২৬ কলিকাভার ইতিহাদ। 


এতভিস্ন কোম্পানি মেঘৃর্স কোর্ট বা টাউন হল (পরে গন্ড 
কোর্ট নামে অভিহিত ) নামক বাড়ীর ভাটক স্বরূপ মাসিক ৮০০ 
টাকা এই অর্থভাণ্তারে প্রদ্ধান করিতেন। উত্তরকালে ওল্ড কোর্ট 
হাউস বখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট চর্চ ওয়ার্ডেন- 
দিগের ( গি্জীর কর্খ্ারিবিশেষ ) নিকট স্বীকৃত হইয়াছিলেন যে, 
তাহারা & ৮**৯ টাক! চিরকাল দিবেন। সম্ভবতঃ ওয়ার্ডেন ও 
চাপ লেনগণ (খ্বশ্তীয় রাজকো বিশেষ ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই ফণ্ডের 
কার্য পরিচালনা করিতেন, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার কোম্পা- 
নীর হস্তে ছিল। তৎকালে এই বিদ্যালয়ে লেকচার ( উপদেশ ) 
প্রন্থানের ব্যবস্থা ছিল॥| ১৭৮৮ সালে ডাক্তার বেল দর্শনশাস্ত 
সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি লেকৃচার প্রদ্ধান করেন। ১৭৯০ 
সালে এই ফণ্চের অর্থপরিমাণ ২,৪ ৫৮৯৭২ প্রচলিত টাকায় ফড়া- 
ইয়াছিল। এই সময় করী-স্কুল সোসাইটি ইহার সহিত মিলিত হয়। 
১৭৯ সালে ফ্রী-স্থুলের ফণ্ডে ৫৮,০৬২ টাকা ছিল॥ উভয় ফণ্ড 
মিলিত হইয়া ড্রী-স্কুল নাম, ধারণ করিল» এবং উহাদের মোট 
সম্পত্তি ৩০৩,৯৫৯, টাকায় ঁড়াইল ॥ এস্থলে ফ্রী-গ্কুল সম্বন্ধে 
ছুই চারি কথা বল। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৮৯ সালের 
২১শে ডিসেম্বর ইহা স্থাপিত হয়। এই মহারাজধানীতে কিঞ্চিৎ 
বৃহ্ধকাকারে সাধারণের হিতকর কার্ধের অনুষ্ঠান ইহার অন্ততম 
উদ্দেন্ঠ ছিল চুটুড়ার গবর্ণর মাকুইস অব. কর্ণওয়ালিদ্‌ ইহার 
উদ্দেন্টের প্রতি আত্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। 
* ১৭৮০ অন্দে বা তৎসমকালে মিষ্টার হজেস নামক এক সাহেব 
জর্ধারী গির্জার নিকট একটি গবর্ণমেন্ট স্কুলের বিজ্ঞাপন দিয়া 
প্রচার করেন যে, তথায় পড়া, লেখা ও নুচিকর্্ শিক্ষা দেওয়া 


বন্ঠ অধ্যায় । ১২৭ 


হইবে। আর এক ব্যক্তি চিৎপুর পোলের অপর দিকে একটি 
বোিং-স্কুলেয বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়। বলিয়াছিলেন যে, তথায় পড়া, 
লেখ! ও অঙ্ক শিক্ষা দেওরা হয় ; বেতন শিক্ষকের টেবিলে মাসিক 
৫০২ টাকা, এবং স্বতন্ত্র টেবিলে মাসিক ৩*২ টাকা; একজন সহ- 
কারী না পাওয়া পর্ধ্যস্ত ১৪টীর অধিক বালক লওয়। হইবে লা । 
১৭৮১ অবে গ্রিফিথ সাহেব বৈঠকখানার নিকট উহার বাগান 
বাড়ীতে একটি বোর্ডিং স্কুল করেন ; তথায় “তর্্বযস্ক সদ্রসম্তান- 
দ্িগকে ভদ্রলোকের মত খাইতে দেওয়া হয়, তাহাদের প্রতি কোধ্ল 
ব্যবহার করা হুয়, এবং তাহার্দিগকে অতি শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা দেওয়া 
হয় 1৯ 

১৮৮০ সালে আচ্চার সাহেব কেবল বালকদিগের জন্ত একটা 
স্কুল স্থাপন করেন ॥ তাহার উন্নতি দেখিয়া আরও অনেকে আসরে 
অবতীর্ণ হইল॥ দে কালের যে দে লোকে স্কুল খুলিয়া! বসিত। 
যাহার! থানসাম! ব। পাছুকাকার হইবার উপযুক্ত, তাহারাও স্কুল 
খুলিয়। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া যাইত। এ সম্বন্ধে জনৈক লেখক 
লিখিয্নাছেন :-_“অকর্ম্য সৈনিক, দেউলিয়া মহাজন, জর্বন্বাস্ত 
মিতব্যপ়ী সকলেই এই বৃত্তি অবলম্বন করিত ॥ ইহাকে তাহার৷ 
উপার্জনের একটি সুন্দর পথ মনে করিত ॥ কথিত আছে যে, 
আন্দিরাম দাস নামক এক ব্যক্তি তাহার নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল 
খুলিয়া বসিয়াছিল $ তথায় কতকগুলি হিন্দু বালক প্রত্যহ যাতায়াত 
করিত এবং তাহার পুস্তক হইতে কিঞিৎ জ্ঞান লাভ করিবার আশায় 
তাহার মুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষায় কয়েক ঘণ্টা করিয়া* বসিয়া" 
থাকিত। এই ধর্ানিষ্ঠ দেশহিতৈষী ছাত্রদ্দের পাঠের লিমিভ প্রতি- 
দিন পচ ছয়টা কথা বলিয়া দিত।৭ 


১২৮ কলিকাতার ইতিহাদ। 


কধিত আছে যে, ১৭৭৩-৭& সালে সুত্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে 
ইংরেজী শিক্ষার ক্রমেই প্রচার হইতে লান্সিল | রামরাম মিশ্র 
নামক এক ব্যক্তি এবং তীহার ছাত্র রামনারায়ণ মিশ্র, এই দুইজন 
ইংরেজী বিদ্যায় স্ুপপ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন | রামরাম 
মিএ একটি স্কুণ করিয়াছিলেন ১ তাহাতে কতকগুলি হিন্দু ছাত্র 
শিক্ষালাভ করিত ; ঙ্বতন ৪ টাক হইতে ১৬২ টাকা পর্ধ্যস্ত ছিল! 
ইহার পুর্বে মহারাজ নবকৃ্ণ বাহাছুর এবং স্বনামখ্যাত সিবিলিয়ান 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্তের জনৈক পূর্বপুরুষ বাবু নীলমণি দত্ত, 
এই ছুই্ন বাঙ্গালী ইৎরেজী জানিতেন ) পরস্ত ভঁহারা কি উপায়ে 
এ ভ।যা শিখিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। বোধ হয় মহারাজ 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের নিকট ইংরেজী শিখিয়! থাকিবেন, কারণ তিনি 
আবার সাহেবকে পারী ও বাঙ্গাল পড়াইতেন। 

সে সময়ে আর্চার সাহেবের স্কুলই একমাত্র ইৎরেজী বিদ্যালয় 
ছিল না) ফ্যারেল্স্‌ সেমিনারী এবং ধর্্মতল। একাডেমি উহার 
প্রতিদন্দী ছিল। প্রায় এই সময়ে হালিফানা, লিনৃষ্টেট ও ড্রাপার 
এই তিন জন সাহেবও তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। এই সমস্ত 
স্কুলে মোটামুটী রকমের ইংরেজী শিক্ষা! দেওয়া হইত্ত; কোন 
কোন স্কুলে নাবিক-বিদ্য। ও সা দোকানের খাতাপত্র রাখার 
কৌশলও শিখান হইত$ এই সকগ বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র 
ড্রমণ্ড সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন £--“তিনিই প্রথমে ধর্মমতলা স্কুলে 
গ্রামার (ইংরেজী ব্যাকরণ) ও গ্লোবের ব্যবহার প্রবর্তিত করেম। 
' ,****্বস্ততঃ সে সময়ে লোকে গড়া), লেখ। ও অস্ক ভিন্ন অন্ত উচ্চ 
শিক্ষার আকাজণ পৃাবিত না ড্রমণ্ড সাহেব শিক্ষার পরিমাণ 
বদ্ধিত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে তিনিই 


যষ্ঠ অধ্যায়। ১২৯ 


নিজের স্কুলে ইৎরাজী সাহিত্য ও লাটিন শিক্ষার প্রথ! প্রবর্তিত 
করেন। যে ডিরোজিও উত্তরকালে হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যা- 
পক হইয়াছিলেন* সেই ডিরোজিও বাল্যকালে এই স্কুলে প্রথম 
শিক্ষা! লাভ করেন 1 ড্রমণ্ড সাহেবের যত্বেই বার্ধিক পরীক্ষার প্রথা 
প্রবর্তিত হয়॥ এ কালের স্তায় সেকালেও পরীক্ষার্টা বালকদের 
একটা বৃহদ্বযাপার ছিল। সে দ্বিবস তাহার্দের একটা-বিষম বিভী- 
ধিক! ও মহা আনন্দের দিন হইত, একদিকে পরাজয়ের. অনুত্তীর্ণ 
হইবার আশঙ্কা যেমন ভয়ের কারণ হইত, অপর দিকে তেমনি 
প্রাইজ পাইবার অনিশ্চিত আশ। ও আনন্দমন্্র ছুটী পাইবার 
নিশ্চিত আশা তাহাদিগকে আহ্লাদে অধীর করিয়! তুলিত। 

বীর্্যাপ্ার সাহেবের মিশন স্কুলের কথা পুর বলা হইয়াছে। 
ক্যানিঙও সাহেবের এক স্কুল ছিল) তথায় পরলোকগত রাজা সার 
রাধাকান্ত দেব বাহাছ্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ॥ শেরবর্ণ সাহে- 
বের স্কুলেই দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত হুইয়াছিলেন ॥ ভবানীপুর 
ইউনিয়ন স্কুলেই হিন্দুপে্রিয়টের হ্ুপ্রসিদ্ধ ও স্থযোগা সম্পাদক 
্বগাঁয় হব্রিশ্চজ্জ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া” 
ছিলেন॥ রাজা এু্রজেললাল মিত্র পাখুরিয়াাটায় ক্ষেম বন্ুর 
স্কুলের ছাত্র ছিলেন ॥ মোহন নাপিত, কৃষ্মোহন বসু, ভূবন 
দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিটার্স ও অন্যান্য লোকের অধীনে 
কতকগুলি স্কুল ছিল রামমোহন রায়ও মাণিকতল। স্্রীটে ইন্ডিপনান 
একাডেমি নামে একটা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন 9 উহাকে সাধারণ 
লোকে রামমোহন রাষের হিনদুস্কুল বলিত। এতত্তিন্ন আরও অনেক 
বেসরকারী স্ুল ছিলট তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিয়ে লিখিত 
হইল ?-- 


১৩৪ কলিকাতার ইতিহাদ। 


ইত্ডিয়ান ফরি-ছ্ুল ,* প্রার্কালে ১২৫ জন ছাত্র । 
শীলম্‌ ফ্রি কলে *** দিবাভাগে ৩০৪ ৪ 
পে্্রিয়টিক কলেজ ৪৬ চা ১১০ ১ 
ওরিএণ্টাল সেমিনারি ০ (১৮২৩ খু) ৫৮৫১ 
আহংলো ইগ্ডিয়ান স্কুল »* প্রাতঃকালে ১** ” 


ইউনিয়ন স্কুল ( ১৭৯৩ খুঃ) ৪৪ ৪. দিবাভাগে ১৮৩ ্ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্টিটিউশন ... দিবাভাগে ১০ , 


লিটারারি সেমিনারি ৮ ০: এত 22 
চা্টরিটেবল ম্নিংস্কুল ,» প্রাত্ঃকালে ৮* ৯ 


এই সকল বিধ্যালয্নের মধ্যে ওরিএন্টাল সেমিনারি সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ শত্তুনাথ পণ্ডিত, 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা-লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত, খাতনামা ব্যারিষ্টার ভব- 
লিউ, সি, ব্যানার্জী প্রভৃতি বছ লব্বপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোক প্রথমে এই 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাবু গৌরমোহন আচ্য এই 
সকল স্থাপন করেন ; এইজন্ত ইহাকে সাধারণত; গৌরমোহন 
আডি্ডির স্কুল বলিত। হার সম্বদ্ধে একজন লেখক কলিকাত৷ 
রিভিউ পঞ্জে* এইরূপ লিধিয়াছেন ?-- 

"সপ্তবিংশবর্ধ বয়ঃক্রমকালে তিনি উপার্জনের অন্ত কোন হুবিধা- 
জনক পথ ন! দেধিয়া ্বদেীয়দিগের নিমিতত একটি স্থুল স্থাপন 
করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরি- 
শ্রম করিতে লাগিলেন | তৎপরে তাহার ছাত্রসংখ্যা যখন প্রায় 
২৯০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টর্ণফুল নামক এক সাহেবকে 
অংদী করিয়া লইলেন। ইছার পর ক্রমশই তাহার স্কুলের উন্নতি 
হইতে লাগিল ভীঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হুইতে তাহার নিজ 


বষ্ঠ অধ্যায় ৯৩১ 


মৃত্যুকাল পধ্যস্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্বাবধানে স্থুলের 
কার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যন্রমে তিনি হামান 
জিওফ্রি নামক একজন হুঃস্থ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন; সেই ব্যারিষ্টা- 
রের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষণ প্রাধান্ত লাভ 
করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্মভীরু বলিয়া বোধ হইত ১ 
তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, ছিনি প্রথম শ্রেণীর 
বালকর্দিগকে অকপটে বঙিয্না ফেলিতেন যে, আমি তোমাদ্দিগকে 
পড়াইতে পারি না॥ স্ুধ অভিমানের লেশ মাত্র তাহাতে 
ছিল না। যাহা তিনি জানতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক 
অপেক্ষা! উত্তমরূপে বুঝাইয়া 'দ্িতে পারিতেন। তিনি অতি যৃছু- 
স্বভাব ছিলেন) আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, নানাপ্রকার স্বতাব ও 
মেজাজের লোকের সহিত তাহাকে কারকারবার করিতে হইলেও 
তিনি অতি নুকৌশলে আপনার কার্য সম্পন্ন করিতেন) তিনি কখন 
নও কাহারও বিরাগস্ভাজন হন নাই । তিনি ছাত্রমগ্ুন্পীর অতিশয় 
প্রিয়পাত্র ছিলেন ) আর যদিষ্ তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্তিতা 
সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুচিত হইতেন না 
এবং যদ্দিও তাহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়! 
চলিতে হইত, যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করে, কিন্ত তথাপি তিনি সকলেরই খত্াহতাজন ও অনেকের 
প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন 8১ 

এস্থলে লীল্স্‌ ক্রী কগেজ জম্বন্ধেও ছুই চারি কথা না বলিয়! 
থাকা যায় না? সব্বাশদ্র মতিলাল শীলের বদান্তত1 হইতে এই' 
বিদ্যালয়ের উদ্ভব । কলিকাতার মধ্যে একটিমাত্র বিদ্যালয়ে দেশীয় 
ধরি ছাত্রগ্ণকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া! থাকে । কোন 


১৩২ কলিকাভার ইতিহাদ। 


কোন বালক বিনাব্যয়ে আহার্ধ্যও প্রাপ্ত হয়! মতিলাল শীল অতি 
হীনাবন্থ! হইতে প্রচুর বিতবশালী হইয়াছিলেন। তিনি রর্মপরায়” 
ণতা ও অকুঠিত দ্ানশীলতার জন্ত সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন | তীহার গ্ায় 
উদ্দারহুদয় বিশ্বপ্রেমিক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ তিনিই 
কলুটোলার বিখ্যাত শীলবৎশের আদি পুরুষ । 

কলিকাতায় বিদ্যালয় সংস্থাপনে ব্যক্তিবিশেষ কিরূপ চেষ্টা 
করিয়। দিয়াছেন, আমর! এতক্ষণ তাহারই কথা বলিলাম। অতঃপর 
এতৎপক্ষে মিশনারি ও অন্ান্ত সম্প্রদায় এবৎ রাপুরুষের! কিরূপ 
উদ্যমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তৎ্সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারি 
কথা বলিতে ঠষ্&| করিব ॥ এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে 
সর্ববপ্রথমে £মহাপাঠশালাস্ট বা কলিকাতার “*হিন্দু-কলেজ* নামক 
বিদ্যালয়ের ন!মোল্লেথ করখ্বাবযকশ। হিন্দুসস্তানগণের উচ্চশিক্ষার 
নিমিত্ত একটি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহার গন্ত অর্থ সংগ্রহ 
করিবার উদ্দেশে ১৮১৬ সালের ৪ঠ1 মে * তারিখে মুত্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি সার ঈ, হাইড ঈষ্ট মহোদয়ের ভবনে অন্ত 
হিন্দুিগ্ের একটি আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন হয় & প্রধান 
বিচারপতি সভার কাধ্য আরম্ভ করিবার সময়ে মুখবন্ধে এইরূপ 
বিদ্যালয়ের উপকারিতা সবিস্তারে বর্ণন করিয়৷ শ্রোতৃবর্গকে এ 
বিষয়ে উত্সাহশীল হইতে অনুরোধ করেন। তীহার প্রস্তাব 


পদ 


* কেহ কেহ হলেন ১৪ই মে। কিন্ত রাজ বিনয়কৃ্ দেব বাহাছর বলেন, 
ভিনি পরলোকগত রাজ! সার রাবাকাস্ত দেব বাহাছরের আলমারিতে উক্ত 
সভার কাধ্যবিবরণের যে অনুলিপি দেখিয়াছেন ভাহাতে ৪ঠ1 মে তারিখ আছে; 
হান রাধাফাস্ত হিনকগেজের গণ এবং উহার পি! উহার অন্ততম 
গরতিষ্ঠাত। ছিলেন ), 


ব্ঠ অধ্যায়। ১৩৩ 


উপস্থিত হিন্দু-ভদ্রলোকগণ এবং বিধ্যাত পণ্ডিতগণ অন্তরের সহিত 
সমর্থম করিলে, €সই সভাতে ৬১০** পাউণ্ডের উপর াঁদা 
স্বাক্ষরিত হয় 

ত্র সভায় ভবলিউ, সি, ব্ল্যাকিয়ার ও জে, ভব. লিউ, ক্রফট্‌ 
নামক ছুইজন সাহেব চাদদার টাক। সংগ্রহ করিবার নির্মিত অস্থায়ী 
ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অতঃপর ২১শে তারিখে একটী প্রকাশ্ত 
সগ্ডার অধিবেশন হয় ; তাহাতে গভর্ণর জেনারেল ও ঠাহার সদস্য 
গণ পেন, প্রধান বিচারপতি সার ঈ, হাইড ঈষ্ সছাপতি, সর 
দেওয়ানি ও নিজামত আদালতের প্রধান বিচারক জে, এইচ. 
হারিংটন সহ-সভাপতি, এবং আটজন ইউরোপীয় সাহেব, পাচজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অপর পনর জন দেশীয় ভদ্রলোক কমিটির মেম্বর 
নিযুক্ত হন। ২৭শে তারিখে এ কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 
জোসেফ ব্যারেটো স্থায়ী ধনাধ্যক্ষ ও লেফটেনাণ্ট ফ্রান্সিস অ।্ভাইন 
ইংরেজী সেক্রেটারী এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় * 
ইৎরেজী সেক্রেটারীকে সাহায্য করিবার জন্ত দেশীয় সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হন এবং কলেজবাড়ীর উপযুক্ত স্থানসংগ্রহ ও আপাততঃ 
বিদ্যালয় বসাইবার জন্ত একটী অস্থায়ী বাটা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
ডবলিউ সি, ব্যাকিয়ার, রামপ্োপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব ও 
হরিয়োহন ঠাকুর এই কয়েকজনকে লইয়া একটি সব-কমিটি গঠিত 
হয়। এই সভায় বিদ্যালয়ের উদ্দেন্ট এইরূপ প্রচারিত হইয়া- 
ছিল :-স*সন্তরান্ত হিন্দুসস্তানগপকে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষা এবং 
ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই - এই' বিদ্যালয়ের 
_* ইহারই পৌর স্ুপ্রনিদ্ধ উকিল অন্ৃকৃলচন্্র মুখোপাধ্যায় কিছুছ্িন হাই- 
কোর্টের জজ হইয়াছিলেন। 


১৫৪ কলিকান্তার ইতিহাদ। 


প্রধান উদ্দেন্ট। পরব্ভী ১১ই জুন তারিখে কমিটির ইংরেজ 
মেম্বরগণ তাহাদের “ভোট” দ্বিবার অধিকার পরিত্যাগ করিবার 
আঁভিলাষ প্রকাশ করেন, এবৎ সভার্পতি ও সহকারী সভাপতিও 
ইচ্ছা! প্রকাশ করেন যে, অতঃপর তাহারা যেন বিদ্যালয়ের বেসর- 
কারী মিত্র বলিয়া বিবেচিত হন। এ পধ্যস্ত কমিটীর সমস্ত অধি- 
বেশনই প্রধান বিচারপতির বাস-ভবনে হইয়াছিল ॥ বোধ হয়, 
পাঠকগ্রণের কৌতুহলনিবৃত্তির নিমিত্ত শিক্ষকগণের নাম এবং 
তাহাদের বেতনের পরিমাণ এস্থলে উল্লেখ করিলে অসজত 
হইবে না *-- 
নাম বেতেন 
জেমৃস আইজ্যাক ডি আনসেল্য্‌, 
ইরেজী বিদ্যালয়ের হেভ মাষ্টার টাকা ২০০২ মাসিক এবং 
কাধ্যে যোগ দিলে সাজ- 
সজ্জা! বলিয়। ১০০২ টাকা । 


নাম €বতন 
নিকোলাস উইলার্ড, শিক্ষক ৬. ৩৬৭ 
পিটার এমৃনিয়ার, শিক্ষক ». ৩৬৭. 
হেনরি ওয়ার্ড, শিক্ষক ৮ ৯৬, 
মৌলবী অহন এ, রি 
বসি, পারসী শিক্ষক 


এততিন্ব সেক্রেটারী শ্বরূপে লেফটেনাণ্ট ফ্রন্দিস্‌ আর্াইনের 
বেতন মাসিক ৩**২ টাকা, এবং নেটিভ সেক্রেটারী, সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট 
ও খ্যাকাউনৃট্যাপ্ট স্বরূপ দ্বেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যান্ের বেতন 
মাসিক ১০০২ টাকা ছিল 


বষ্ঠ অধ্যায়। . উঠ 


১৮১৭ সালের ২০ণে জানুয়ারি সোমবার বাবু গোরা বসা- 
কের বাড়ীতে হিন্দুক লেজ প্রথম খোল! হয়? বাড়ীয় জন্ত মাসিক 
৮০২ টাক| ভাড়া দিতে হইত বাবু হরননাথ কুমার তাহার চিৎ. 
পুরের বাড়ী কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বাড়ী 
ভাড়া করিতে হইয়াছিল । ডেভিড হেয়ার ও হোরেস হেম্যান 
উইলসন প্রভৃতি বহু ভদ্্রলোকই এই বিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক 
সহানুতৃতি ও যদ্ধ প্রদর্শন করিতেন। ডেভিড হেয়ার সারতবাসী- 
দিগের অবস্থার উৎকর্ষবিধানের নিমিত্ত যে সকল মহ কার্ড করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম যখাযোগারূপেই সমাদৃত ও সম্মা- 
নিত হইয়া রহিয়াছে ॥ তিনি গবর্ণমেন্টের হস্তে নিজের যে ভূমি 
দান করিয়াছিলেন, তাহারই উপর হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের বাড়ী 
১,২৪১০০০ টাক] ব্যয়ে নির্মিত হয়॥ কলিকাতার মেডিক্যাল 
কলেজ খন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন লোকের অনুরাগ আকর্ষণ 
করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিবার নিমিত্ত উহাকে অনেক সংগ্রাম 
করিতে ও বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছিল সেই বিপদের দিনে কেম 
ডেভিড হেদ্নার উহাকে কার্যকর ও জনপ্রিয় করিবার ক 
নিমিত্ত যেরূপ অসামান্ত কার করিয়াছিলেন, তাহা বস্তত; র 
সবিশেষ শ্লীধার বিষয় ॥ শিক্ষিত লোক বলিলে সাধারণতঃ 
যাহা বুঝায় ডেভিড হেয়ার সে অর্থে শিক্ষিত লোক নাও 
হইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে তাহার যে এঁকাতস্তিক আগ্রহ 
দুষ্ট হইয়াছে এবং প্রাচা ভূখণ্ডে প্রতীচ্য শিক্ষা-বিস্তারের 
যেরপ উদ্ধার ভাব তিনি পোষণ করিতেন, তাহাতে ভাঁহাকে 
উচ্শ্রেনীর শিক্ষাবযবসা্্ী বল! যাইতে পারে ॥ ডেভিড হেয়ার 
হিনৃ-কলেজের জন্য যাহা করিয়াছেন, কি ইউরোপীয় কি 


১ $৬ কলিকাতার ইতিহাল। 


দেশীয়, আর কোনও ব্যক্তি তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 
তিনি আবার একজন মহান্‌ বিশ্বপ্রেমিক ও দরিদ্রহ্হদূ ছিলেন । 
তিনি খড়ীর ব্যবসায় অবলম্বন করিবার উদ্দেন্টে $৮**গ্ালে কলি” 
কাতায় আগমন করেন, এবং কতিপষ্প বদর প্র কর্মে নিযুক্ত থাকার 
পর তাহ। পরিজ্যাগ করেন। অতঃপর তিনি আপনার সমস্ত সময় 
ও অর্থ দেশীগ্মদিগের শিক্ষাবিধানে উৎসর্গ করেন॥ তৎকালে 
দেশের মঙ্গলার্থ যে কোনওরূপ কার্ধ্য বা আন্দোলনের অনুষ্ঠান হইত, 
তাহাতেই তিনি কায়মনোবাক্যে যোগ দিতেন ॥ কেবল শিক্ষা কেন, 
দেশহিতকর সর্ববিধ কার্ধ্যেই ঁহাকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়। 
যাইত ॥ এদেশে দেওয়ানি আদালতে জুরিপ্রথার প্রবর্তন ও যুদ্রা- 
যন্ত্রের শ্বাধীনতার নিষিত্ত তাহার একাস্তিক ওৎসুক্য ও আগ্রহ এবং 
কুলি-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উখাপন ও তাহার প্রতি- 
বন্ধকতা, এগুলি তাহার বহুতোমুধি-ক্রিয়াশীলতার যংসামান্য কয়ে- 
কটি দৃষ্াত্ত মাত্র | ফ্রে্ড অব ইগ্ডিয়। নামক ইংরেজী সংবাদপত্র 
সাহার মৃত্যুসৎবাদ প্রচার করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার এক বর্ণও অসত্য ব! অতিরঞ্জিত নহে ॥ তাহাতে এইরূপ 
লিখিত হইয়াছিল ₹_-“পরলোকগত ডেভিভ হেয়ার যেরূপ অশ্রুত- 
পূর্বভাবে জীবন যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়। গিয়্াছেন, 
ভারতে অন্ত কোনও ব্যক্তিই এ পর্ধ্যস্ত তাহ! পারেন নাই? * 
৯ *  * শিক্ষা সংস্কারবিহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, উচ্চপদ, 
ক্ষমতা ও ধনবিরহিত ডেভিড হেয়ায় ভারতীয় বালক ও যুবকদ্দিগের 
উন্নতিসাধনার্ঘ অবিরাম চেষ্ট! বার! দেশীয় সমাজে একাদিক্রমে বু. 
বৎসর যাবৎ প্রভাব ও মধ্যাদা অর্জন ও রক্ষা করিয়া যে দৃষ্টাস্ 
প্রদ নন করি৷ গিরাছেল, তাহ। ভারতে অন্বিতীর এবং অন্ত দেশেও 


বন্ঠ অধ্যায়। ১৩৭ 


বিরল ।” হেয়ার ১৮৪২ সালের ১লা! জুন কলেবর পরিত্যাগ করিলে 
এক টাকা করিপা চাদ তুলিয়া একটি সমাষ্ি-স্তত্ত নির্শিত হইয়া" 
ছিল, তাহাতে যে ক্ষোদিত লিপি মগ্ডিত আছে, তাহার মর্ম এইরূপ-_ 

'স্কটল্যাও্ড ইহার জন্মভূমি; ইনি ১৮** সালে এই নগরে আগ- 
মন করেন, এবং ঘড়ি-নিম্মীতার ব্যবসায়ে সচ্ছলভাষে ঢলিবার মত 
অর্থ উপার্জন করার পর ১৮৪২ সালের ১লা জুন ৬৭ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রমকাপ্পে ইহলোক ত্যাগ করেন॥ ইনি এই বিদ্বেশকেই নিজের 
দেশ করিয়া লইয়াহিলেন, এবং ইন্ার একমাত্র অভিপ্রিয় উদ্দেশ্য 
সাধনে, অর্থাৎ বঙ্গবাসীর্দিগের শিক্ষা ও নৈতিক উপ্নতিবিধামে, 
অক্লান্ত আগ্রহ ও হিতৈষণার সহিত আপনার জীবনের অবশিষ্টকাল্রু়া- 
সানন্দে নিয়োজিত করিয়াছিপেন ; এজগ্ত সহস্র সহত্র বঙ্গবাসংকৃতি 
ইস্থার জীবিতকালে ইহাকে পিতার ন্যায় ভালবাম্তি ও ভক্তি করিত 
এবং ইনার মরণেও আপনাদের সর্কোৎকৃষ্ট ও নিঃস্বার্থ বন্ধু বলিয়। 
শোক প্রকাশ করিতেছে ।%) 

ডেভিড হেয়ারের সন্মানার্থ তাহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষ/জেন 
করিবার উপায় নির্ধারণ করিবার জন্ত ১৮৪১ সালের ১৭ই জুন 'ক 
তারিখে কাশিমবাজারের বর্তমান মহারাজ মণীন্রচন্্ নন্দীর পর্বব- 'র 
পুরুষ (মাতুল১ পরলোকগত রাজা কৃষ্ণনাধ রাষের যছে মেডিক্যাল 
কলেঞ্জের বাীতে হিনুদমাজের এক সাধারণ সত! আহত হয়। 
তাহাতে স্থির হয় যে, হেয়ারের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত 
হইবে; তৰনুসারে থে প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়, তাহা এক্ষণে প্রেসি- 
ডেম্গি কলেজ ও হেয়ার স্কুল এতুভয়ের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়! 
যায়॥ তাহার পাদদেশে যে লিপি খোদিত আছে, তাহার মর্মার্থ 
এইরূপ 


১৩৮ কলিকাতার ইতিহাস। 


“ডেভিড হেয়ারের সম্মানার্থ ; তিনি বিচলিত শ্রমশীলতা দ্বারা 
সচ্ছলভাবে চঙ্গিবার মত যথেষ্ট ধন উপান্দন করিয়।ছিলেন, কিন্ত 
যে বিদ্বেশকে তিনি স্বদেশ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার শুভ-সংবদ্ধ- 
নোদ্দেস্টে সে ধন উপভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মভূমিতে প্রত্যাগ্গত 
হইবার আশ! সানন্দে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন” 

পরলোকগত বাবু কিশোরীটাদ মিত্রের উদ্যোগে হেয়ার-বাধিক- 
উৎ্সব-কমিটি গঠিত হইয়াছে £ প্রথম অবস্থায় তিনি নিজে উহার 
সেক্রেটারী এবং পরলোকগত পাদরি ডাক্তার কে, এম, বন্দেযা- 
গাধ্যা় উহার সম্পাদক হন। হেয়ারের মৃত্যুর দিবনে ভারতবাসী- 

, দ্বিগের মানসিক ব৷ নৈতিক উন্নতি সম্পকাঁয় কোনও বিশেষ বিষয়ে 

যপ্রতিবৎসর বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে। তত্তিন্ 
বাঙ্গাল! ভাষার উৎসাহবর্নার্থ “হেয়ার-প্রাইজ ফণ্ড" নামে একটি 
অর্থভাগ্ডারও সংস্থাপিত হইয়াছে ॥ 

হিন্দ-কলেজের পরবর্তা ইতিহাস সম্বদ্ধে অধিক কথা না বলি- 
লেও চলে ॥ ১৮২৫ সালে হিন্দু-কলেজের বাট নির্মাণ সমাপ্ত হয় ; 
কিন্ত ধাহারা এই ফণ্ডের ধনাধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, সেই জোসেফ 
ব্যারেটো এগু সন্স নামক কোম্পানি “ফেল? হওয়ায় অর্থাৎ দেউলিয়৷ 
পড়ার তাঁহাদের হস্তে কলেজের যে কিছু অর্থপঙ্গতি ছিল, সমস্তই 
লয় প্রাপ্ত হয়। তখন “ম্যানেজিৎ কমিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট 
সাহাষ্যপ্রাধী হইলে গবর্ণমেট তত্ক্ষণাৎ মুক্তহত্তে অগ্রসর হইলেন 
এবং এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, অতঃপর গবর্ণমেন্টের 
সাধারণ-শিক্ষা-কমিটি হিন্দ-কলেজের পরিচালনার তত্বাবধান করি- 
বেন। গবর্ণমেন্টের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মেম্বরদিগ্ের মধ্যে মতভেদ 
উপস্থিত হইল। অবশেষে বিবধমান পক্ষদ্য় ডাক্তার এইচ, এইচ, 


ধণ্ঠ অধ্যায় । ১৩৯ 


উইলসন * ও ডেভিড হেয়ারকে স্ব স্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে 
এই বিষয়ের হ্মীমাংসা হইয়। ধায়। ইছারই সমকালে রাজা 'বৈদ্য- 
নাথ, কাস্তবাবুর পুত্র হরিনাথ রায়, এবং ঘোষাল যথা- 
ক্রমে ৫০,০০২, ২০১,০০০ ও ২০১০০০২ টাকা দান করেন। ছাত্রের 
যাহাতে অকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ ন| করিয়া! “দীর্ঘকাল বিদ্যা- 
লোচন! করিতে প্রবর্তিত হয়, এই উদ্দেশ্যে বৃত্তি স্াপনার্থ এ অর্থ 
বিনিক্োজিত হইয়াছে ॥ পুরাতন হিন্দু-কলেজ বর্তমান সময়ে হিন্দু 
ঝুল নামে পরিচিত হইয়া এক্ষণে খাস গবর্ণমেন্টের ভুল হইয়াছে। 


* অধ্যাপক উইলসনেত্ বিবিধ বিদ্যার পারদর্শিতা! ও নানা গুণের পশ্চাছুত 
নংক্ষিপ্ত পরিচয়টি সত্য মত্যই অতিরঞ্িত নহে । ঘিনি ইহা! লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন, তিনি উক্ত অধ্যাপক হইতে অনেক গুরুতর বিষয়ে সম্পূ ভিন্ন-প্রকৃতি 
ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ছিল ম1 যাহার জন্য ভিনি অন্ভুযক্তি 
করিবেন। তিনি বলেন £_-“বোধ হয়, নুপ্রসিদ্ধ ক্রাইটনের নময়ের পর « 
পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিই একাধারে এরূপ বিবিধ, নঠিক, ও অপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান বছ ৭ ও বিদ্যার অধিকারী হুইতে পারেন নাই। 
ডিনি একদিকে যেমন প্রগা় সংস্কৃত পডিত, বৈয়াকরণ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন 
অপরদিকে তেমনই সমাজের জীবন-স্বরূপ ও মার্জিতবুদ্ধি প্রকুত্ত কাজের লোক 
ছিলেন। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অভিনেতারপে রঙ্গমধেই হউক আর আমাদের সময়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচাভাষাবিশীরদরূপে অধ্যাপকের আমননেই হউক, সর্বাত্রই ছিদি 
আপনার কার্য যথাযখরূপে নম্পন্ন করিতেন। তিনি হিন্দুস্থানের পুরাতত্ব, 
মুদ্রাতত্ব, ইতিহাল, সাহিত্য, এরত্ভিহানিক কালনিরপণ, মানবতত্ব, সকল বিষয়েই 
রশ্থ রচনা করিক্লাছেন ; আর এই সকল বিধরে স্বয়ং ফোলক্রকও এত অধিক 
ও এক্লপ উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারেন নাই। ভাহার গ্রন্থমমূহে অসাধারণ 
পাঙিত্যের পরিচয় পাওয়া ঘায়? ভাহাতে অনুচিত ওরগানতীরধ, গর্ব বা অহমি- 
কার জেশমাজ নাই | আর তাহার ভাষাও নকলের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নুশি” 
ক্ষিত ইংরেজ ভতরলোকের ভাব 


১৪০ কলিকাতার ইতিহাপ । 


হেয়ার স্কুল ঃ--ডেভিড হেহ্কারের পবিত্র নাম ম্মরণার্থ এই 
বিদ্যালয়ের এইরূপ নামকরণ হই্াছে ॥ ইহাও গরবর্ণমেন্টের স্কুল । 
লা মার্টিনিয়ার কলেজ £-_জেনারেল মার্টিন কর্তৃক স্থাপিত ? 
তিনি খ্রষ্টানদিগের নিমিভ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত ঢুই লক্ষ 
টাকা দিয়া যান এবং তাহার স্থা়িত্বের জন্য আরও দেড়লক্ষ টাক 
দান করেন) কলেজটিতে ছুইটি' বিভাগ আছে £ একটি বালক- 
দিগের জন্য এবং অপরটি বালিকাদের জন্ত। ইহা কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালঘ্বের সহিত সংহৃষ্ট এবং ইহাতে বি, এ, পর্ধ্যস্ত পড়ার 
ব্যবস্থ। আছে। 
রূড মার্টিনের জন্বস্থান ফ্রান্সের অন্তর্গত লিন নগর। তিনি 
ভারতে কাউণ্ট লালির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন £ পরে তিনি ইঠ্ট 
ইণ্ডিন৷ কোম্পানির সেনাদলে প্রবিষ্ট হন, এবং ভ্রমশঃ উন্নতি লাভ 
করিয়া মেজর জেনারেলের পদ লাভ করেন। এই বিদ্যালয়টি 
১৮৩৬ সালের ১ল! মার্চ খোলা হয়, এবং জেনারেল মার্টিনের উই- 
লের অভিপ্রায়ানুসারে ইহার নাম 'ল। মার্টিনিয়ার রাখা হয়। 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ £--ইহার অবস্থিতিস্থান ১০ ও ১৯ নং 
পার্ক গ্রীট ; যিশুসমাজের (105 5০০৩ ০5598) লোকেরা 
ইহা! স্থাপন করেন॥ ১৮৩৪ সালে পোপ ইহা্দিগকে কলিকাতায় 
ৃষটধর্ম্বের পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন & 
প্রধানতঃ ছুইজন নগরবাসীর বদান্তা হইতে এই বিদ্যালয়ের 
উদ্ভব? হহীপ্ের মধ্যে একজন কলেজের অন্ত আপনার বাড়ী 
ছাড়ি! দিয়াছিলেন, এবং অপর ব্যক্তি ইহার খ্যয়নির্ক্াহার্থ বছ অর্থ 
দ্বান করিয়াছিলেন) বর্তমান বাড়ীটা প্রথমে একটি থিয়েটারের 
অন্ত নির্মিত হইয়াছিল । ১৮৪৪ সালে পারি ক্যার পাহেহ ইহা 


যষ্ঠ অধ্যায় । ১৪১ 


ক্রয় করিয়! লইয়াছেন॥ তৎকালে ইহার নাম সেন্ট জন্স্‌ কলেজ 
ছিল ? পরে বেলপিয়ানের জেহুটদ্িগের আগমনাবধি ইহার বর্তমান 
নাম এবং ইহার কার্ধ্যপরিচালনের অধিকতর সুব্যবস্থা হইয়াছে । 

লণ্ডন মিশনারি সোসাইটিজ ইনৃষ্টিটিউসন £__লগ্ডন মিশনারি 
সোসাইটি ১৭৯৮ অবে এদেশে মিসনবিস্তারে মনোনিবেশ করেন £ 
তাহাদেরই যত্বে ও অর্থে এই বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ॥ ৯৮৫৪ সালে 
ইহ ভবানীপুরে একটী বৃহত্তর ও বিস্তৃতায়তন বাটীতে স্থানাস্তর্রিত 
হইয়াছে ; সেই বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নিষিত ভিশন ভিন্ন দ্বর, 
একটি প্রকাণ্ড হল ও একটী সুন্দর লাইব্রেরি শাছে ॥ 

জেনারেল এসেম্রিজ ইনৃষ্টিটিউদন £__চর্চ অব স্বট্ল্যাগুডুক্ত 
জেনারেল এসেম্রি নামক খ্রষ্টান সম্প্রদায়ের সবিশেষ যত ও আনু- 
কুল্যে এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ প্রথম প্রথম খৃষ্টান মিশনা- 
রিরা দেশীয় ভাষায় গ্্টধন্ঘ্ব প্রচার করিতেন ; কিন্তু পার্দরি ডাক্তার 
আলেকজাণ্ডার ডফ ১৮৩০ অবে এই বিদ্যালগ্ন সংস্থাপন করিয়া 
ইংরেজী ভাষায় খ্ব্ধর্মমের গাঢ় তত্রজ্ঞানপুর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। প্রথম কতিপয় বৎসর এই স্কুল কয়েকটি ভাড়াটিয়। 
বাড়ীতে বদিয়াছিল ॥ অবশেষে কর্ণওয়ালিস স্কোয়াধে বর্তমান 
সুদ্বর ভবন নির্দিষ্ট হইলে ১৮৩৮ অঙ্ধে তথায় স্থানাস্তরিত হয়। এই 
বিদ্যালয়ের স্থানটি যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য ॥ ১৮৪৪ 
সালে এততৎসংস্থষ্ট মিশনারির! ফ্রি-চর্চ নামক সম্প্রদায়ের সহিত 
মিলিত হওয়ায় কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়ের কার্ধ্য স্থগিত ছিল। 
পরে ১৮৪৬ অন্যে চর্চ অব স্বটল্যাণ্ড পারি ডাক্তার অগিলতির 
অধ্যক্ষতাধীনে ইহার কাধ্য পুনরারস্ত করেন। ইহাতে দুইটি 
বিভাগ আছে--স্কুগ বিভাগ ও কলেজ বিভাগ । 


১৪২ কঙিকাষ্ার ইতিছাল। 


ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউশন ও উফ কলেজ £--স্বটল্যাণ্ডের জেনারেল 
এসেম্ৃবিলি সম্প্রদ্দায়ভূক্ত পাদরি ডাক্তার আলেকজাগ্ডার ডফের 
যত্নে ১৮৩৪ সালের বিচ্ছেদের পুর্বে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিচ্ছেদ টার পর জেনারেল এসেম্রিজ হনৃষ্টিটিউশন নামক 
বিদ্যালয় কিছুদিন বন্ধ হয়, এবং ডাক্তার ডফকে এ বাড়ী 
এবং তাহার নিজের বহুমূল্য লাইব্রেরী পরিত্যাগ করিতে হয়। 
শিক্ষক, ছাত্র, দেশীয় খৃষ্টান, সকলেই ডাক্তার ডফ ও অন্টান্ত 
মিশনরিগণের অন্ুগমন করিল ; কাজেই নিমতলায় একটা 
ভাড়াটিয়া বাটীতে বিদ্যালয় খোল। হইল। পরে ডফ সাহেব 
্কটঙ্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে দা তুলিয়া বর্তমান ভবন নির্মাণ 
করেন। ৯৮৭ সালে উহার নির্ম্াণকাধ্য শেষ হইলে বিদ্যালয় 
তথায় স্থানাস্তরিত হয়। ইহাতেও স্কুল ও কলেজ ছুইটি বিভাগ 
আছে। এততিন্ন ডফ সাহেব একটি অনাধাশ্রম, একটি হিন্দু- 
বালিকা-বিদ্যালয় এবং একটি নর্ধ্যাল দ্কুল স্থাপিত করেন। 

ডাক্তার ডফ প্রথমতঃ ২২ নং মির্জাপুর শ্রীটে থাকিতেন, পরে 
২ নং কর্ণওয়ালিস ক্কোয়ারে বাস করেন । প্রথম বাসভবনে তিনি 
দবষ্টধর্দ্ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে লেকচার (উপদেশ ) দিতেন; 
স্তাহারই ফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হ্েপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, 
এম, বানার্জ ) ঘষ্টধর্তে দীক্ষিত হন। 

বিশপন্‌ কলেজ :__খ্ব্ীয় সথসমাচার-প্রচার-সমাজের (৩ 
5০0০01601০0 0৩ $/০78686০0 ০1 (১5 9০৪1) সোত্সাহ 
সহযোগিতায় বিশপ মিডল্টন ১৮২* জালের, ১৫ই ডিসেম্বর এই 
বিদ্যা্য়ের ভিত্তিস্থাপন করেন । ঘষ্টধর্্ম প্রচার ও সাধারণ শিক্ষার 
প্রসার, বাইবেল ও অত্যান্ত ধর্মগ্রেন্থের অনুবাদ, এবং খ্বষ্টীন মিশনরিরা 


ধষ্ঠ অধ্যায় । ১৪৩ 


ভারতে প্রথম আগত হইলে তীহার্দিকে বাসস্থান প্রদ্ধান, এই 
কয়েকটি উদ্দেস্তেই ইহার প্রতিষ্ঠা । এই কলেজের সহিত সংস্ষ্ট 
একটি ছাত্রাবাস ছিল, এবং কয়েকটি বৃত্তিও নির্ধারিত ছইয়াছিল-_ 
এ সকল বৃত্তিধারী ছাত্রের! বিনা ব্যয়ে আহার্ধ্য. ও. শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইত। এই কলেজ পুর্ব বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে ২৩৩ নং স্বাুলার রোডে 
স্থানাস্তন্রিত হয়, এবং পরে আবার তথ হইতে ২২৪ নং লোয়ার 
সাকুর্গার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 

উল্লিিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে যে পরিচয় পাওঘ! যায়, 
তাহাতে কলিকাতাবাসীদিগের স্বন্ধে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ওঁ্ধাসীন্ত 
ও উপেক্ষা প্রদর্শন €দাষের আরোপ করিতে পার! যায় না॥ বরং 
ইহাই বোধ হয় যে, সেকালে তাহার! ভবিষ্যৎ বংশের মানসিক ও 
নৈতিক শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রগাঢ় যব ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরাও আপনাদের দায়িত 
দ্বীকার করিনা তদনুরূপ কাধ্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 
উদ্বারচেতা ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস ১৭৮* সালে ইউরোপীয় আদর্শে কলি- 
কাতা। মাদ্রাসা! স্থাপন করিয়া! দেশের একটী মহ! অভাব দূর করেন। 
আরবী ও পারসী ভাষায় শ্রিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হুইয্াছিল, কারণ তৎকালে ওঁ ছুই ভাষাই আমালতের 
প্রচলিত ভাষ! ছিল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে মহারাজ নব- 
কৃষ্ণ বাহাছুর এককালীন ৩,৭১০ টাক] দান করিয়া! আপনার 
বদ্বান্ততার পরিচঘ্ব প্রদ্দান বরেন॥। ওয়ারন্‌ হেষ্টিংস হিন্দু পণ্িত- 
গণের প্রতিও অনুগ্রহ বিস্তারে কুঠিত হন নাই। প্রায় এই সময়ে 
তাহারই উৎসাহে জানু কূল্যে হিন্দু ও মুসলমান গ্রহ্থসমুহের অনুবাদ 


১৪৪ কলিকাভার ইতিছাদ। 


আরদ্ধ হয়। তাহারই আগ্রহে ও যত্বে এসিয়াটিক সোসাইটি 
স্থাপিত হয় এবং সার উইলিয়ম জোন্স্‌ তাহার প্রথম সভাপতি 
মনোনীত হন লর্ড টেইনমাউথের মতে, হেষ্টিংস সাহেবের 
চেষ্টার ফলেই ইউরোপীয়েরা প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষ। করিতে আরম্ত 
করেন। ইংরেজ রাজপুরুষর্দিগের দেশীয় ভাষ! শিক্ষার নিমিত্ত 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপিত হয়। মাকুইস্‌ অব হেষ্টিংস 
মহোদয়ও সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্টরূপে হুদয়- 
জম করিয়াছিলেন ; কারণ তিনি কলিকাতার আদালতের বিচারকার্য 
সম্বন্ধে ১৮১৫ সালের ২র। অক্টোবর তারিখে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেন, তাহাতে এইরূপ মর্খ্বে লিখিয়াছেন £__“এই সকল অনিষ্টের 
প্রতিবিধানের পধ দেখিতে হইলে, দেশীয়দিগের মানঙ্লিক ও 
নৈতিক উন্নতিসাধনই অতীব প্রয়োজনীন্প বিষয় হইয়! টাড়ায় ; সেই 
জন্তই আমি সাধারণশিক্ষারূপ গুরুতর বিষয়ের প্রতি ওৎসুক্য- 
সহকারে মনোনিবেশ করিতে ক্রচি করি দাই |); 

লর্ড হেষ্টিংস একটী উচ্চশ্রেণ্ীর সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপনেও 
অভিলাধী হইয়্া্িলেন, কিন্ত সে ইচ্ছ! কার্যে পরিণত করিতে 
পারেন নাই। তাহার উত্তরাধিকারী লর্ড আমহাষ্ট্ের শাসনকালে 
১৮২৪ অন্দে কলিকাতা সংস্কৃত কুলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ; তৎকালে 
ইহার আয় বার্ধিক ৩*,১০*২ টাকাছিল। ইহার পুর্ব্ব ১৭৯১ 
সালে কাশীর সংস্কৃত কলেজ. এবং ১৮২৩ সালে আগ্রা কলেজ 
স্থাপিত হইয়াছিল | লর্ড হার্ডিজও শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষতঃ দেশীয় 
ভাষার শিক্ষাবিস্তারে, সাতিশয় যত্বশীল ছিলেন । শিক্ষা সম্বন্ধীয় 
আলোচন! করিবার সময়ে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন থে হুগ্ালি নগ-. 
রেই ইতরান্ী শিক্ষার প্রথম বীজ উড হইয়াছিল । রবার্ট মে 


বষ্ঠ অধ্যায় । ১৪৫ 


নামক চুঁচুড়াবানী একজন পারি, নিজগ্রুবাসভবনে ১৮১৪ সালের 
ভু্লাই মাসে ১৬টি বালক লইয়া একটি স্থুল খুলিয়া বমেন। পরে 
গবর্ণমেন্ট উহার সাহাধ্যার্থ অগ্রদর হইয়া মাসিক ৬০*২ টকা 
পরধ্স্ত দ্িতেন। বদান্যবর বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচাদ 
বাহাহরও এদেশে ইংরেকী শিক্ষার বিস্তারে সাতিশরন ব্প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। 

দ্বেণীয় ভাষার শিক্ষাবিস্তারে ব্বষ্টান মিশনরিদিগের চেষ্টা সর্ব- 
পেক্ষা অধিক প্রশংসার যোগ্য ॥ কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ উৎ- 
সাহ নম! পাইয়াও এবং কোম্পানি কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইবার ভঙ়্- 
সত্বেও তীহারা কেবল যে দেশীয়দিগকে ব্বগ্ীন করিবার কার্যে 
সোৎসাহে প্রবৃত্ত হইক্সাছিলেন তাহ! নহে, প্রত্যুত ইউরোগীয়দিগের 
মধ্যে ডীহারাই সর্কপ্রথমে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ত 
করেন ॥ সার উইলিয়ম হঞ্ঠার লিখিয়াছেন :-_-১৮১০ গ্রষ্টাবের 
ঘমকালে স্্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ মিশনরিরা বাঙ্গালাকে গণ্য সাহু- 
ভাষার শ্রে ত উন্নীত করেন। শিক্ষা বিষয়ে মিণনরিদিগের বত 
অধুন।৷ গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়াশীলতার় অপেক্ষাকৃত মন্দীভৃত বলিয়। 
প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে আদিও স্পর্ণ নিরস্ত হয় নাই? 
সেকালে শিক্ষা সম্বন্ধে তাহান্দের ছইটি স্বতগ্রভাব ছিল ;--জন- 
সাধারণের নিকট ধর্প্রচার ও বাইবেলের অনুবাদ করিখার নিমিত্ত 
তাহারা নিজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান 

রিত করিবার পরানীস্বরূপ ইংরাঞ্জী ভাষ৷ শিক্ষা দিতেন! 

কথিত আছে যে, ১৮১৭ সালের পুরে ডেভিড 'হেয়ার ক্লাস 
দার রাধাকাস্ত দ্বেব বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়।'বাঙ্গাপা বিদ্যা. 
ঠিয়মযুহের উন্নতিবিধানার্থ অনেক সময়ঃ,নিয়োজিত করিতেন। 

ণ 


১৪ ফলিফাভার ইতিছাল। 


হেয়ার সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র তাহার বদর সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিয়াছেন £- 

“হেয়ার সাহেব শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া! প্রথমে বাঙ্গালা- 
শিক্ষার উৎসাহঙ্গানে সচেষ্ট হুইয়াছিলেন। তৎকালে দেশে যে 
বছসংখ্যক গুরুমহাশয়ের পাঠশাল! ছিল, তাহাতে তিন্নি নানাপ্রকা- 
রের অনেক ক্রেটি দেখিতে পান, এবং পরিদর্শক পণ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়া ও মুদ্রিত পুস্তক বিতরণ করিয়া সেই সকল ক্রটির সংশোধন 
করিতে চেষ্ট করিতেন.| রাজ সার রাধাকান্ত বাহাদুরের বাগান” 
বাটীতে সময়ে সময়ে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা! কর! হইত এবং ভাহী- 
দিগকে 'প্রাইজ? দেওয়া হইত। তৎপরে তিনি স্কুল সোদাইটীর 
প্রত্যক্ষ অধীনে একপ্রকার আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন এই 
বিদ্যালয়টি বেশ জীকিয়। উঠিয়াছিল এবং ইহার ছাব্রসংখ্যাও প্রায় 
২৯* শত হইয়াছিল। ইহার ন্যায় ভাল বাঙ্গালা দ্বুল তৎকালে আর 
ছিল ন1। ছাত্রদিগের নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ে উৎসাহ দিবার 
দিমিদ্ত তাহাঙ্গিগকে নগদ অর্থপুরস্কার দেওয়! হইত | মাসের মধ্যে 
যাহার! একদিনও অনুপস্থিত না থাকিত, তাহার৷ প্রতি মাজে ॥* 
আট জনা করিয়। পাইত, যাহারা কেবল একদিন মাত্র অনুপস্থিত 
থাকি, তাহারা 1%০ আনা করিয়া পাইত, যাহারা ছুইদিন অনুপস্থিত 
থাকিত, তাহার! ।* আন! পাইত ; আর যাহার। ছুইদ্িলের অধিক 
অনুপস্থিত থাকিত, তাহারা কিছুই পাইত না| বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের 
উৎকৃষ্ট ছাত্রের! ছিশুকলেজে প্রেরিত হইত, তথায় সোসাইটি ৩টি 
ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিতেম। কিছুদিন পরে উক্ত আঘর্শ বজ- 
বিদ্যালয়ের সঙন্গিধানে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। আদর্শ য্গবিষ্যালয়ের বাছা বাছা ছাত্রের! ইংরেজী 


হ্ঠ অধ্যায় । ১৪৭ 


শ্রেণীতেও পড়িতে পাই । পড়াইবার ব্যবস্থা এইরূপ হইয়াছিল, 
হৃর্য্যোদয় হইতে পূর্বাহ্ণ টা পধ্যস্ত বাঙ্গালা; পূর্ব্বাহ্য ১৭॥টা 
হইতে ১২।॥০ট। পধ্যস্ত ইংরেঞ্জী ; আর অপরাহূ ৩1০টা হইতে 


ুর্ধ্যাত্ত পথ্যন্ত পুনর্ব্যায় বাঙ্ষালা। 
১৮৩৮ অন্ষে আডাম সাহেব গবর্ণমেপ্টম্প্রদত্ড তিন লক্ষ টাক! 


ব্যয়ে বঙ্গ ও বিহারের দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা 'সন্বদ্ধে তাহার 
লিখিত রিপোর্ট মুদ্রিত করেন। এই রিপোর্ট আলোচন! করিলে 
শিক্ষাবিষয়ে মিশনরি জন্প্রদদায় ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ কিরূপ 
য় চেষ্টা করিয়াছেন এবং গবর্ণমে্টই ঝ| স্বীয় কর্তব্য কিরূপ পালন 
করিয়াছেন, তাহ! সুম্পস্ট বুঝিতে পার! যায়। লর্ড ভালহাউসি 
এবং স্বালিডে সাহেব দেশীয় ভাষার শিক্ষার বিস্তারকল্সে প্রভৃত 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন ॥ পরস্ত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক্কের শাসনকাল 
বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষ। বিষয়ে উৎমাহ দান ও তাহার প্রসারের 
নিমিত্ত গ্রসিদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । তাহার শাসনকালে ১৮৩৩ অন্দে 
ইঞ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নৃতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে গভর্ণর 
জেনারেলের কাউজ্সিলে একজন ল-মেম্বার (ব্যবস্থা-সভ্য ) নিক্বোগের 
নিয়ম হয়, এবং ব্যবস্থা হয় যে, কোম্পানির কর্মচারী না হইলৈও 
যে কোনও ব্যক্তি [& পদ পাইতে পারিবেন। তদনুসারে টমাষ 
ব্যাধিং উন মেকলে €পরে লর্ড মেকলে) প্রথম ল-নেম্বার নিযুক্ত 
হন) তেই সময়ে, এতদেশে ইত্রেজী শিক্ষায় বা দেশীয় পিক্ষায় 
গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করিবেন, এই বিষয়ে মততেদ 
উপস্থিত হইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। মেকলের আগমনে 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতীরা একজন অমূল্য সহায় পাই- 
লেন( তাহার ১৮৩৫ সালের হর! ফেব্রুয়ারি তারিখের এর্থনিট? 


১৪৮ কলিকাতার ইন্ডিহাল। 


প্রাচ্য-শিক্ষার পক্ষপাতীদিগের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিপূর্ণ প্রতিপক্রূণে 
উপস্থিত হইল । মেকলে সাহেব আপনার মন্তব্যের উপসংহারে 
যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ধ্ার্থ এইরূপ ৮ 
“আমার বোধ হয়, ইহা, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ১৮১৩ 
অন্যের পার্পেমেণ্টের আইন আমাদের হস্তপদ্ শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া 
রাখে নাই £ স্প& ভাষায় ব্যক্ত হউক বা ভাবদ্বারা অনুমেয়ই হউক, 
কোনও প্রকার প্রতিজ্ঞান্বাবাও আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ নছি। আমাদের 
ভাণ্ডের টাক। আমরা ইচ্ছানুরূপ নিষোজিত করিতে পারি £ সর্ধ্বা- 
পেক্ষা ধাহ1! জানিবার অধিক উপযুক্ত, তাহার শিক্ষার্ধানেই সে আর্থ 
নিয়োজিত করা আমার্দের উচিত! সংস্কৃত বা আর অপেক্ষা 
ইৎরেজীই জানিবার অধিক উপযুক্ত ) এতদ্দেশীয় লোকেও ইংরেজী 
শিখিতে চায়; সংস্কৃত বা আরবী শিখিতে চায় না। আইঙ্গের ভাষা 
বলিয়াই বা কি, আর ধর্মের ভাষ। বলিয়াই বা! কি, সংস্কৃত বা আরবী 
আমাদের উৎসাহ লাভের কোনও বিশেষ স্বত্বের অধিকারী নয়; 
এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরেজী বিদ্যায় যৎ্পরোনাক্তি হুপগ্ডিত করা 
সম্ভবপর ) অতএব সেই উদ্দেস্টেই অমাদের বন্ধ করা কর্তৃব্য।” & 
লর্ড হালিফাল্সের প্রেরিত ভোপ্প্যাচ ( আদেশ-পত্র ) অবলম্বন 
করিয়। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে । লর্ড ভালহাউপির 
শীসনকালে পুরা ৩ন হিন্নুকলেজ বর্তমান প্রসিভেন্সি কলেজে পরি- 
ঘর্তিত হইয়াছে। তদবধি নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তর্কশান্, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১৮৫৭ সালে 


* পর়লোকগত রাজা রামমোহন রায়ও এই লমননে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষ 
সমর্থন করিয়। গভর্ণর জেমান্েলের নিকট আখেদনপত্র প্রেরণ কয়েদ। 


ব্ঠ অধ্যায় ১৪৯ 


ডন বিশ্বাধিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই বিশ্ববিষ্যাগয় একটি পরীক্ষক সমাঞ্ ব্যতীত আর 
[কিছুই নহে; তবে সাধারণ সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
বিষয়ে উপাধি-প্রধানের অধিকার ইহার আছে। একজন চ্যান্‌- 
সেলর ( সভাপতি )১, একজন ভাইস-চ্যান্সেলর ( সহ-সভাপতি ) 
ও একটি সেনেট ( স্শু-সমাজ ) লইয়া ইহা গঠিত। ইহার কর্ম 
পরিচালনার ভার সিণ্িকেট নামক সভার উপর অর্পিত £ তাহাতে 
ভাইস চ্যান্সেল সব ও বিভিন্ন ফ্যাকালটি কর্তৃক নির্ববাচিত কয়েকজন 
সেনেটের সভ্য আছেন) ১৮৫৪ অবের প্রবর্তিত প্রণালী পুর্ণতা- 
লাধনের উপায়নিষ্ধীরণার্থ লর্ড রিপণ ১৮৮২-৮৩ অন্দে একটি “শিক্ষা 
কমিশন” নিযুক্ত করেন । উক্ত কমিশনের সভাপতি স্বনামখ্যাত 
সায় উইলিয়ম হন্টার আপনার রিপোর্টের একস্থলে এইরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন ১ 

“ল্লী-শিক্ষা এবৎ সমাজের মুসলমান প্রভৃতি কতিপয় অনুষ্নত 
রী বিদ্যাশিক্ষায় বিশিষ্টরূপ মনোযোগ দেওয়! হইয়াছে ॥ কমি” 
শনের অনুরোধসমূহের স্ুল কথা এই যে, গবর্ণমেণ্টের সাধারণ 
শিক্ষাবিভাগটিকে উদ্নত করিয়া ভারতের প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এরূপ 
প্র পরিণত করা আবন্ঠক, যেন প্রজারা নিজেই অধিকতর 
পরিমাঁণে তাহার পরিচালনা ও তত্বাবধান করিতে পারে 1?) 

ভৃত্বপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জনের শাসনকালে অপেক্ষ(কৃত 
বিস্ৃতভাবে একটি “শিক্ষা কমিশন” নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন- 
বরের! বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়! বেড়াইয়৷ অভিজ্ঞ শিক্ষাব্যবদায়ী ও 
অন্তান্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহদ করিয়াছিলেন। প্রচলিত 
শিকষাপ্রদানী স্ক্মানুহৃত্ষারপে গা (করিয়া তাহার জেটি ও 
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অভারমসূহেষ নির্ধারণ এবং তৎপ্রতিকারের পন্থা! নির্দেশ করাই 
এইস্ষমিগনের উদ্দেন্ঠ ছিল। ধীহারা গ্রবর্ণমেন্টের শিক্ষানীতির 
বিস্তৃক্ত 'ফিবরণ জামিতে ইচ্ছা করেন, আযাদের অনুরোধ, হারা 
ভারত-গবর্ণমৈন্টের হোম ভিগার্টমেন্ট হইতে ১৯০৪ সালের মার্চ 
ষাসে প্রচারিত রিজোলিউশন পাঠ করুন। 

বর্তমান সময়ে কলিকাতায় খাস গবর্ণমেণ্টের, মিশনারি সন্গ্র- 
দ্বায়লমুহের এবং বেসরকারী ভদ্রলোকর্দিগের অনেকগুলি প্রথম 
শ্রেণীর কলেজ জাছে॥ ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কলেজের কথা 
ইতঃপুর্ববেই বলা হইয়াছে । দেশীরদিগের প্রথম শ্রেণীর কলেজ- 
গুলির মধ্যে পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত 
মেই্পলিটান্‌ ইনিটিউশন ১৮৭৯ সালে, সাধারণ ব্রাহ্মনমাজের 
প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজ ১৮৮১ সালে, বাবু হুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়ের 
প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজ ১৮৮৪ সালে, ও বাবু খুদিরাম বসুর 
প্রতিিত মেন্ট্ীগ কলে ৯৮৯৬ সালে, কলিকাত। বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
অন্তর্ভূক্ত হইরাছে। তত্তিনন বঙগবাসী কলেজ প্রথমে ১৮৮৭ সালে 
দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজরূপে এবং ১৮৯৬ সালে প্রথম শ্রেণীর কলেজ- 
রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ু হইয়াছে । 

এস্থলে গ্রাজ্ন্মরনয় পণিত ঈশ্বরচ্্র বিদ্যাসাগরের যৎকিঞ্িৎ 
পরিচয় দেওয়া আবশ্তাক। তাহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বর্তমান মেদিনীপুর € তদদানীভ্তন হুগলি) জেলার অন্তর্গত 
বীরদিংহ গ্রামে ১৮২৭ খ্রষ্টাব্ে তাহার জদ্ম হয়। ১৮২৯ সালের. 
১লা ভুন ভারিখে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ অব 
পর্ধ্যস্ত তথায় অধর করিয়! «বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। 
তৎপরে ভিনি ১৮৪১৯-৪২ অন্ধ হইতে ১৮৫৮ অব পধ্যস্ত মাসিক 
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৫০৭. টাকা হইতে আরম্ত করিয়া, মাসিক ৫০*২ টাক! পর্ধ্যস্ত ভিন 
ভিন্ন বেতনে ভিন্ন ভিন্ন পদে-_যথ| ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড, 
পণ্ডিত ও হেড, রাইটার রূপে, সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যাপক 
(ও পরে অধ্যক্ষরূপে, এবং অবশেষে বর্ধমান, নদীয়া, হগলি ও 
মেদিনীপুর জেলার বিদ্যালয়সমূহের ইনম্পেক্টররূপে--গরবর্ণমেন্টের 
চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন (| ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে তিনি 
ইহলোঙ্ক পরিত্যাগ করেন। তাহার সম্বন্ধে জমৈক লেখর 
বার্থই লিখিয়াছেন :--“সংস্কত কলেজের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ 
বেকন.ও বপের ভাবে অনুপ্রাণিত ঈশ্বরচন্ত্রের যত্বে ইহ! আর 
কেবল সংস্ত ভাষায় মানসিক শিক্ষার স্থান নহে, অধিকস্ত 
ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান স্থান, ক্কাঙ্গালা৷ ভাবার রাজ- 
বিদ্যালয়, বিশুদ্ধ ভাষার উৎপতিস্থল, এবং সুদক্ষ ভাষাতত্ব- 
শিক্ষকের শিক্ষার বিধ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছে । তাহার 
যবে সংস্কত আর পূর্বের ভ্তায় কেবল ব্রাহ্ষণগণের কুসংস্কারের 
অন্তত্বরূপ নাই, জনসাধারণের ভাষা! সুমার্জিত হইয়া উন্নত 
হইয়। উঠিয়াছে। তর্ক-শাস্্রকে অনশ্রিয় করিবার নিষিত হোয়েট্লি 
বাহা করিয়াছেন, দর্শন-শান্্রকে জনপ্রিয় করিবার নিমিত্ত সক্রেটিস 
যাহ৷ করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের অধ্যয়নকে সহজসাধ্য করিবার 
নিমিত্ত ঈশ্বরচক্্র তাহাই করিয়াছেন ) যে শাস্ত্রের অধ্যয়ন এতকাল 
নিতান্ত কঠিন ও নীরস ছিল, তাহাকে তিনি প্রীকের স্তায় সহজ 
করিয়াছেন। সাহার কৃত.ব্যাকরণ ও সরল সংস্কৃত গ্রস্থ বহু 
ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হইয়াছে ; উ সকল 
কুলে ছাত্রের! তাহার উদ্ভাবিত প্রবালীতে বাঙ্গাল! সাধুভাব! শিক্ষা 
করে$ এতত্বারা অধ্যাপক উইলসনের সেই উক্তি সত্য বলিয়া 
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প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'দেশীয়দিগকে তিন চারি বৎসরে সংস্কৃত 
শিখান যাইতে পারে & পুর্ে বালকগণ চারি পাঁচ বৎসর সংস্কৃত 
ব্যাকরণ অধায়নে নিযুক্ত থাকিয়াও এ শাস্ত্রে কয়েকটি সরল সৃত্রের 
অধিক অগ্রসর হইতে পারিত না কিন্তু এক্ষণে সেই স্থলে তিন মাস 
শবরপ ও ধাতুরূপ পড়িয়া! তাহার! সহজ সহজ সংস্কৃত বাক্য পড়িতে 
আরত্ত করে, এবং তৎপরে সাধারণ সাহিত্য ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া 
আপনাদের মনকে উন্নত করে। নঈশ্বরচ্রের উন্নতপ্রণালীর বিষয় 
সধিশেষ অবগত হইতে হইলে সাধারণ-শিক্ষা-কমিটার ১৮৫২ 
সালেয় রিপোর্ট পাঠ করা আবশ্বক। তাহার কৃত প্রথম শিক্ষার 
সংস্কত ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছাত্রগণকে বাঙ্গালা 
ভাবায় বিশেষ বাঁগ-বিজ্তাস-গ্রণালী ও শবের বু[ুৎ্পতি বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিবার ও পারিভাষিক শব্বসমূহে তাহাদের বিশিষ্ট 
জ্ঞান জন্মাইবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া সেগুলি কঙ্গিকাতার প্রধান 
প্রধান মিশনরি বিদ্যালয়ে ও মফঃম্বলেয় অনেক স্কুলে পাঠ্যপুত্তক- 
রূপে প্রচলিত হইন্বাছে। দেশীয়েরা শ্বয়ংই অঙ্গন" মুগ্ধবোধকে 
. ক্রমশঃ সরাইয়। জিতেছে। যে ডাক্তার ব্যালান্টাইম বেকসকে 
কাশীর পণ্ডিতমগ্ুলীর হুযোধ্য করিয়াছেন, তীহার নামের সহিত 
এবং সেহোরের উইলকিনসনের নামের সহিত ঈশ্বরের নামও 
ভবিষাছংশীয়দিগেয় নিকট চিরস্মরনীয় হইয়! থাকিবে |) 

এই পুকজনীয় পণ্ডিতের পাদমূলে বগিয়! তাঁহায় জীবনচরিত 
পর্ধযালোচন! করিলে ছুস্প্টরূপে হযায়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, 
দ্সাছু যানবই ঈশ্বরের উচ্চতম সৃঠি? এই মহাহাক্যের সত্যতা ঈশ্ব" 
রে জীষনে যেরূপ প্রমাণিত হইয়ান্ে, তেমন বুবি আর কাহারও 
জীষনে হয় লাই | ইনি ঘরিজ্রের গৃহে জকগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, 
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কিন্ত দেশের উচ্চতম জাতির রে জন্মিয়াছিলেল ; এবং ইনি যে 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সে শ্রেষীর লোকে “সামান্য জীবনাপন 
ও উচ্চচিস্তার” মহান্‌ আদর্শ প্রকৃত জীবনে প্রদর্শন করি! থাকেন । 
এই জন্তই আমর! দেখিতে পাই, ঈশ্বরচ্জর আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, 
উৎসাহ উদ্যম, অর্থ ক্ষমতা, এমন কি জীবন পধ্যত্ত, সমস্তই মানব- 
জাতির হিতার্থে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। ছিপ তিনি বাল- 
বিধবন্ধের পুরর্বরমিবাহের যে আন্দোলন উপস্থিত করিষাছিলেম, তাহ।- 
তেই তাহার পরছ্ঃখকাতরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । তাহার 
আর একটী বিশেষ গুণ ছিল, এই (ষ, যাহা তিনি করিতেন, তাহ! 
সর্বান্তঃকরণের সহিত করিতেন । তাহার পরোপকারের কথা আর 
কি বণিব? স্ুপ্রসিত্ধ লেখক এন, এন, খোষ যথার্থই বলিয়াছেন যে, 
“ঘখন বিদ্যাসাঞ্গর মরিলেন, তখন বদান্যভ-দেকী আর্তনা করিয়! 
উঠিলেন ।” সর্বপ্রকার কপটত! ও কৃত্রিমতা তিনি অন্তরের সহিত 
দ্বণী কর্িতেন। সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি বিবেকবুদ্ধিকে 
কখন জলাঞ্জলি দেন নাই, বিদ্যালয়সমূহের সংস্থাপনে, বিশেষতঃ 
মেট্পলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠায়, তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসার বিষয়ঠ কারণ তখন সকলেই 
মনে করিয়াছিল, বাঞ্জালীর এ চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হইযে। এরূপ 
অবস্থার তিনি একাকী, বাহিরের বিন্দুমাত্র সাহায্য না লইয়া, কেবল 
দেশীয় শরিক্ষক ছারা যেরূপ উৎকৃষ্টভাঁবে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালন। 
করিয়। গিয়াছেন, তাহা যৎপরো নান্তি বিম্ময়জনক | 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে, লর্ড আমহার্৯ ১৮২৪ অব্ধে সংস্কৃত কলেজ 
স্থাপন করেন। সে সময়ে উহার কাধ্যপরিচালনার্থ একটি কঙ্গিটি 
নিস্তুকত হইগাছিল। ছাত্রদিগের জন্ত কতকগুলি মানিক বৃতিও 
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নির্ধারিত হুইয়াহছিল। পূর্বে কেবল ব্রাক্মণ ছাত্রেরাই এ সকল 
বৃত্তি পাইত, এবং কেবল ব্রাচ্ষণ বালকেরাই কলেজে পড়িতে 
পাইত। সে নিয়ম আর নাই, এক্ষণে সকল জাতীয় হিন্দ বালকই 
সংস্কত কলেজে পড়িতে পারে । সে কালে সংস্কৃত কলেজেই একটি 
ডাক্তারী শিক্ষার বিভাগ ও তাহার সহিত সংস্থষ্ট একটি শবব্যবচ্ছেদে 
শ্রেনী ছিল, কিন্তু শিক্ষকগণের অযোগ্যতায় ভাহ। উঠিয়া যায় ॥ এই 
কলেজে একটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। 

১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়৷ 
তৎ্কালে নিয়লিধিত মর্ষেরে এক একখানি পত্র অনেকে ভদ্র 
লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দ্বেব। 
মহাশয় সমীপেষু । 
কলিকাত। ৭ই মে ১৮১৭। 
প্রিয় মহাশয়, 

যথোপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়। দিয়। স্কুলের বিদ্যাশিক্ষার 
উতৎ্কর্ধসাধনার্ঘ বেলি পাহেবের ঘত্বে ও অনুগ্রহে একটী সভার 
অধিবেশন হইবে, প্র সভায় আপনার পুত্র যাহাতে উপস্থিত হন, ' 
এজন্ত আপনার অনুমতি প্রার্থন! করিবার নিমিত্ত আমি আগ'মী 
কল্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা! করি। আশ! করি, 
আমাদের সকলের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার উন্নতিসাধনই বখন ইহার 
উদ্দেন্ট ; তখন হিন্দু, মুসলমান ও ইতরাজ ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহা 
তুপ্যরূপে বাঞথনীয় হইবে এবং সকলেই ইহার সফলতার অন্য বত্ব- 
লীল হইবেন। আগামী মঙ্গলবারের সভার্টী সাধারণ রিজোলিউশন- 
গুলি স্থির করিবার নিমিত্ত কেবল আ্মুষ্ঠানিক মাত্র হইবে, দেপীর 
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ভদ্রলোকের যাহাতে রিজোলিউশনগুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, 
এজন্ত (গুলিকে বাঙ্গলা ও পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে বলা 
হইয়াছে ; সেগুলি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পর সাধারণ্যে 
প্রচার কর! হইবে, এবং সর্ববশ্রেমীর হিতৈষী মহোদদ্বগণ্ের নিকট 
অর্থসাহাষ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত টাঙ্দার বহি খোল! হইবে। 
টা্দার হার অধিক উচ্চ হইবে না, সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের 
বন্ধুবান্ধবগণের ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। আমি আশা 
করি, আপনি নিজে এবং আমাদের যে সকল বন্ধুবান্ধবঙ্গপণের নিকট 
এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব, সকলেই এই উদ্দেশ্টটীকে আপনাদের 
অনুমোগন ও সমর্থনের যোগ্য বিবেচনা করিবেন, কারণ ইহা 
হুপ্রসি্ধ হইলে আমাদিগকে ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়! দিবার 
বিষয়ে আমাদের নিজ কলেজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে । 
আপনার বিশ্ব 
(স্বাক্ষর ) ঈ, এইচ, ঈষ্ট। 
১৮২১ স্বষ্টানক্ষের মে মায়ে এই সোসাইটি গবর্ণমেণ্ট হইতে 
সাহাষ্যত্বরূপ এককালীন ৭১০২ টাক! এবং মাসিক ৫০০২ টাকা 
টার্ধার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয় ; এবং গবর্ণমেন্ট ইহাও শ্বীকার করেন 
যে, বতকাল ইহার কাজ ক্র হুবিবেচনার সহিত পরিচালিত হইবে, 
ততকান এই দা প্রদত্ত হইবে ॥ এই নোমাইটি বাঙ্গাল! ভাষায় 
ভূ-বৃত্বান্ত প্রাণি-বৃত্ধান্ত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বহু মুল্যবান্‌ গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়। বাঞ্জাল। শিক্ষার বিলক্ষণ সহায়ত৷ করিয়াছে। 
৯৮৮১ সালে মাকু'ইস্‌ অব হেষ্টিংস মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 
কলিকাত। স্কুল সোসাইটি (€ বিদ্যালয়-সমিতি ১ প্রতিঠিত হয় 
তৎ্কালে বর্তমান বজ-বিদ্যালয়গুলির সাহাষ্য করিবার নৃতন নূতন 
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বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার, এবং মেধাবী ছাত্রগণকে শিক্ষক ও 
অনুবাক হইবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্টেই 
উহার প্রতিষ্ঠা। ১৮২১ সালে ইহার তত্বাবধানাধীনে ১১৫টী 
বঙ্গ-বিদ্যালয় এবং ৩,৮২৮ জন ছাত্র ছিল। ১৮২৩ সালে ইহা 
গবর্ণমেব্ট হইতে মাসিক ৫**২ টাকা সাহাব্য পাইত। ডেভিড 
হেয়ার ইহার ইউরোপীয় সম্পা্ষক এবং রাজা সার রাধাকান্ত 
দেব বাহাছুর ইহার দেশীয় সম্পাদক ছিলেন। সার আন্টনি 
বট্ুলার, জে, হারিংটন প্রস্তুতি মহাপুরুষের৷ ইহার প্রতি বিলক্ষণ 
সহানুভূতি ও যত প্রকাশ করিতেন। 

বিদ্বযালয় ও শিক্ষাসমাজ সম্বন্ধীয় এই প্রসঙ্গে স্ট্রী-শিক্ষাবিষয়ে 
যে সকল মহাত্মা আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
পন্বদ্ধেও কিঞ্চিৎ বল! আবন্ঠক ) নচেৎ এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ 
বিবরণ আরও অসম্পূর্ণ রহিষ়্! বাইবে। কথিত আছে যে, মিসেস 
(বিবি ) পিট নায়ী একী ইউরোপীয় মহিলাই এই কার্ধ্ে সর্ধ্- 
প্রথম অগ্রসর হন।* মিসিস্‌ ডুয়েলের বালিকাবিদ্যালয় সে 
সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । পাদ্রী লসন সাহেবের স্ত্রী- 


* রেইনি সাথে কিন্ত বলেন £-- 

১৭৬০ ।অন্যের লমকালে মিদিস্‌ হেজেদ্‌ একটা বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন 
ফরেন। নম্তঘততঃ উহাই কলিকাতার প্রথম বালিকাবিদ্যারয়। এ বিদ্যাজর়ে 
ৃত্ধ্য ও করানী ভাব! শিখান হইভ বলয়! প্রকাশ ।.......তৎকালে খিদিরপুনধ 
স্কুলের অন্তিত্ব ছিল না; সুতরাং মিলিদ্‌ ছেজেস্‌ ১৭৮ নালে বেশ লম্কাতি 
করিয়া লইয়া অবনর গ্রহণ কম্িতে লদর্ঘ হন। কথিত আছে থে, হেজেদ্‌ 
বিধির বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পিশব্ গাঞিভা, উদ্ধতা, ধুর্ভা, নীচম্ব্াবা ও 
স্েছাারিণী ছিল। 
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বিধ্যালয়ও বেশ ভাল অবস্থাপন্ন ছিল ; তিনি ইংরেজী-রচনার দ্দিকে 
বিশেষ মনোযোগ দিতেন । তিনি নিজেও সুমিষ্ট কবিতা রচনায় 
পট্‌, উত্তম ভাস্কর, চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
মিলিটারী অর্ফ্যান দোসাইটিও বালিকাদিগকে কার্ধ্যকরী শিক্ষা 
প্রদান করিতে ব্যাপৃত হুইয়াছিল। টমসন নামক এক সাহেব 
গোরা সৈনিকদিগের সন্তানসন্ততির হুরবস্থা দর্শনে ছয়ার্াচিত হইয়! 
সাকুলার রোডে স্ট্রী-অনাধাশ্রম স্থাপন করেন। গবর্ণমেন্ট এই 
আশ্রমে মাসিক ২০০২ টাকা সাহায্য করিতেন॥ পারি হভেগুন 
সাহেব বালিকান্জের শিক্ষার সিমিত্ত একটী অনাথশসর্মিতি 
প্রতিষ্টিত করেন। 

১৮১৯ সালে কলিকাত৷ স্ত্ী-যুব.সামিতি € 1105 908190৮9 
[60081৩ ] 05৩0116 3০০৫৩ ) প্রতিষ্ঠিত হয়॥ বাঙ্গালা স্্রী- 
বিদ্যালয়ের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্ঠে ইহার প্রতিষ্ঠটা॥ এই 
সমিতি প্রথমে ৩২টী ছাত্রী লইয়া! একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন £ 
এক বৎসরের মধ্যে উহাতে আরও ৮টী বালিক৷ প্রবিষ্ট হয়। 
পড়া, লেখা, ও সৃচিকর্ম এই বিধ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। 
১৮২২ সালে এই সমিতি বঙ্গীয় খৃষ্টান দুল সোসাইটির সহিত 
মিলিত হুইয়া' যায়। উক্ত অন্দে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার 
নিমিস্ত একটী মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়)? কুমারী কুক (পরে 
মিসেস্‌ উইলসন) এই সমিতির উক্মতির নিমিভ বিস্তর শ্রম 
স্বীকার করিয়াছিলেন। 

পরলোকগত মাননীয় জে, ঈ, ড্রিক্কওয়াটার বেখুন ( বীটন ) 
বন্দেশে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্রীশিক্ষার প্রবর্তনা করেন ১৮৫০ 
সালের নবেশ্বর মাসে বেন দুল নামে একটা বালিকাবিজ্যালয় 


১৫৮ কাঁলকাভায় ইতিহাস । 


কর্ণওয়ালিস স্্রীটে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের সহিত মহিল৷ 
অধ্যক্ষ ও ছাত্রীদিগের থাকিবার জন্ত একটী বাসভবন সংলগ্ন 
আছে ॥ বিদ্যালয়টি অধুনা প্রথমশ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত 
হইয়াছে । এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষার 
পাঠ্য পধ্যস্ত পড়ান হইয়া থাকে 1 রাজা সার রাধাকান্ত দেব 
বাহাহরও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যথে্ই সহায়তা করিস্াছিলেন। 
বেঞ্ুন সাহেব তৎ্সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন £₹_-“বালিকার্দিগকে একে” 
বারে সম্পূর্ণ মুর্খ করিয়া রাখা যে নিতাস্ত নিব্রুদ্ধিত। ও দোষের 
কার্য এবং উহা যে হিন্দুশাস্ত্রের আদিষ্ট বা অনুমোদিত নহে, 
একথা আধুনিক কালে ভারতবামীিগের মধ্যে আপনিই সর্বব- 
প্রথমে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । এজন্ত আপনি যথার্থ প্রশংসার ; 
আমি এক্ষণে আপনাকে সেই ধন্বাঞ প্রদ্ধান করিতে সমুৎ্তৃক 
হইয়াছি।” বাজ৷ রাধাকাস্ত দেবের বংশে স্ত্রীশিক্ষায় বিস্তার- 
চেষ্টা তাহার নৃতন নহে? তাহার প্রখ্যাত পুর্বপুরুষেয়াও এ 
বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। পা্দরি ওয়ার্ড সাহেৰ বলিয়া" 
ছেন যে, রাজ। নবকৃষের পর্থীর। বিছুষী বলিয়! প্রসিদ্ধ! ছিলেন $ 
আরও অনেক বিখ্যাত ভারতবাসী এ বিষয়ে প্রভূত আরম 
স্বীকার করিয়া বিলক্ষণ আনুকুল্য করিয়। প্রিয়াছেন ।! পরলোক" 
গত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু প্যারীার্দ মিত্র, বাবু 
প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি খ্যাতনাম। মহাত্মারা জ্রী-শিক্ষাবিস্তারের 
পক্ষপাতী হইয়! বিস্তর সাহাধ্য করিয়াছেন। মিশনরি সম্প্রাধায়- 
গ্ণও এ বিষয়ে যে সকল মহৎ কাধ্য করিয়াছেন, তাহাও অতীব 
প্রশংসনীয় । তাহারা কলিকাণার সর্বত্র ও তন্নিকটবত্তী স্থান- 
সমূহে হিন্দু অধিঘাসীদিগের বাসভবনে যে সকল শিশু ও বাণিকা- 
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বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের প্রধান 
সাধন। এই সমস্ত স্কুলের শিক্ষাপ্রধান বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, 
গ্রাম্য চলিত বাঙ্গালায় বাইবেলের উপদেশ প্রদত্ত হইত। কয়েক 
বৎসর হইল, হিনু-বালিকাদিগের জাতীয়ভাবে শিক্ষা দিবার 
উদ্দেন্টে *মহাকালী পাঠশালাঙ এবং কলিকাত। ও ভর্িকটব্তাঁ 
স্থানসমূহে উহার কতকগুলি শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষ। দানই এই সমগ্ত বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট 
গুণ। মাতাজী মহারাণী শপস্বিনীর অনুগ্রহে এই বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা; এজন তিনি অশেষ ধন্তবাদের পাত্রী । হিন্দু জনসাধারণ 
এই সঙ্ধাশয়া পরহছিতৈষিণী মহিলার উদ্যোগ্গে সর্ববাস্তঃকরণে যোগ- 
দান করিয়াছে, এবং এই বিদ্যালয়ও সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের 
অতি আদরের সামগ্রী হইয়। উঠিগ্লাছে। এতত্তিন্ন আরও অনেক- 
গুলি জী-শিক্ষালয় আছে ; সে সকলের কথা বলা হয় নাই। এ 
সম্বন্ধে ব্রা্মদিগের আগ্রহ ও যত্ব সবিশেষ প্রশংসনীয়। তত্যতিবিক্ত 
ইউরোপীয় বালিকাদের জন্যও কয়েকটি গুল ও কলেজ হুন্দররূপে 
পরিচালিত হইতেছে ॥ মুসলমান-সমাজেও স্ত্রী-শিক্ষা। প্রবেশলাভ 
করিয়াছে; অনেকগুলি মুসলমান-বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে॥ কাশিমবাজারের মহারাজ মণীশ্রচন্ত্র নর্দা বাহাদুর 
একটি মুসলমান-বাণিকা-বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থনাহাধ্য করিয়া 
আপনার উদারতা প্রকাশ করিয়্াছেন। 

পাদ্দরি লঙ্‌ সাহেব বলেন, দেকালে ১৭৭* সালেও পুরাতন 
কেল্লার ভিতর একটি সাধারণ পুস্তকালর ছিল। ওরিএপ্টাল 
কমাস” (প্রাচা বাণিজ্য ) নামক পুস্তকে ততৎ্কালে ইউরোপ হইতে 
রী গ্রন্থাবলার একটি তালিকা দৃষ্ট হয়। মিষ্টার মাওুরু নামক 
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এক সাহেবের একটি লাইব্রেরি ছিল; অনেকে চাদ দ্দিয়া ভাহ? 
হইতে পুস্তক বাড়ীতে লইয়৷ যাইয়া পাঠ করিতেন । সেকালে 
বৎসরে একমাত্র ইংলগু হইতে পুস্তক আসিত; মুদ্রণব্যয় বর্তমান 
সময় অপেক্ষা পাচ্ড অধিক ছিল। এসিয়াটিকৃুস নামক এক- 
খানি. ১২ পেজী ১৪২ পৃষ্ঠার পুস্তক ১৮০৩ সালে কলিকাতায় 
মুদ্রিত হয় ; যাহার! উহার মূল্য অগ্রিম দেয় নাই, তাহাদের নিকট 
উহার এক একখণ্ড পুস্তক ২৪২ টাকা মুল্যে বিক্রীত হইয়ান্িল। 
ওল্ড হরকর! লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয় বহু বৎসর চলিয়াছিল। 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৩৫ সালে প্রতিষিত হয়। 
লোকে তথায় বসিয়া পড়িতে পাইত, অথবা ইচ্ছ! করিলে পুস্তক 
বাড়ীতে লইয়। যাইয়াও পড়িতে পাইত। ইহা! প্রথমতঃ এস্‌- 
প্ন্যানেডের উপর ডাক্তার ই, পি, ই্রঙ সাহেবের বাসভবনে বিনা 
ভাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪১ সালে ইহা ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ বাড়ীতে স্থানাস্তরিত হয়। পরে ১৮৪৪ সালে বর্তমান 
সদ্দাশয় লর্ড মেটকাফের নামানুমারে ইহার নামকরণ হুইয়াছে। 
প্রথম প্রথষ ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ইহার 
চাদা-দ।তা ও আজীবন সদশ্ত ছিলেন। ১৮৯৯১ সালে কলি- 
কাত। মিউনিলিপালিটি ইহাতে অর্থসাহাধ্য করিতে এবং আজীবন 
সদন্ত সহিত একযোগে ইহার কার্ধ্য পরিচালন করিতে আরম্ত 
করেন॥ ১৯৪৩ সালে ভারত গবর্ণমেন্ট ইহার সহিত ইন্পিরিয়াল 
লাইব্রেরি মিলিত করিঘ্া দিয়াছেন। পরস্ত গবর্ণমেণ্ট ইহার 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার পুর্বে আভীবন স্দশ্তগণের 
সম্মতি গ্রহণ করিয্নাঞিলেন । এতস্তি্ন সহরের উত্তরাংশে অর্থাৎ 
দ্বেশীয় অংশেও কতকগুলি পুস্যকালয় ও পাঠাগার দেশীয় ভঙ্ঞ- 
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লোকদিগের ছারা প্রতিষ্ঠিত হইধাছে। তন্মধ্যে বাগ্বাজার সাধারণ 
পুস্তকালক় ও পাঠাগার, কন্ধুপিয়াটোলা বালকদিগের পাঠাগার, 
চৈতন্য লাইব্রেরি, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার পুস্তকালয় ও পাঠাগার 
প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখধোগ্য। ইহাদের প্রথম ছুইটি মিলিত 
হইয়। এক হইয়া গিয়াছে। ইহার! সর্ধশ্রেনীর নর-নারীকে মান- 
সিক খাদ্য প্রদ্দান করিতেছে! ইহাদের মধ্যে কোন কোনটার 
নিজের ঝ্ুড়ী আছে; কোন কোনটী ভাড়াটায়! বাটাতে এবং অপর 
কয়েকটি ভদ্রলোকের বাসভবনে বিনা ভাড়ায় অবস্থিত। এই সকল 
লাইব্রেরী দ্বারা সমাজের অনেক হিত জাধন হয় ॥ এই সকল 
লাইবেরীর যত্ধে বন্তৃতার ব্যবস্থা হয়, পুস্তক পুস্তিক মুদ্রিত হয়, 
আবার কখন কখন সামদ্িক পত্রও প্রচারিত হয় ॥ সাধারণতঃ 
এই সকল লাইব্রেরী রাজনীতির ধার ধারে না। বহু পদস্থ ইউ- 
রোগীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক এই সকল পুস্তকালয়ের প্রতি বিল্ণ 
সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদ্দান করিয়া! থাকেন। 

এসিয়াটিক লাইব্রেরী ।-_সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান 
সমূহের মধ্যে, এসিয়াটিক সোসাইটি অব. বেঙ্গল কলিকাতায় মধ্যে 
যেমন অতি প্রাচীন, তেমনই ভারতের অত্যন্ত উপকারও করিয়ান্ে। 
১৭৮৪ অন্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এসিয্ার সর্বত্র মানুষে যাহ! কিছু করে বা প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু 
উৎপন্ন হন, তত্মমস্তের অনুসন্ধান করাই ইহার উদ্দেস্ত । ওয়ারেন 
হেঞ্টিংস ইহার প্রথম পেত্রন ও উইলিয়াম জোনস্‌ ইহার প্রথম 
প্রেপিভেন্ট | ইহা দ্বারা যে সমস্ত নানাপ্রকারের ও বহুসংখ্যক 
উপকার সাধিত হইপ্লাছে, জক্প কথায় তাহ! বুঝান হুঃসাধ্য ) গযেষণা- 
বিষয়ে ইহার উপকারিতার তুলন! নাই ॥ সস্থৃত বিদ্যার পুনরভ্যুদয় 
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ও সাহিত্যরাজ্যে উহার প্রকৃভাবস্থা নির্ধারণ প্রধানতঃ ইহারই দ্বারা 
হইয়াছে । এই সভা বদি সংস্কৃত গ্রস্থসমূহ মুদ্রিত করিয়া সত্য- 
জগতে বিতরণ না করিত, ভাহা হইলে এ সকল অমূল্য পুস্তক 
ইউরোগীয় বিদ্বজ্জনসমাজে অপরিচিত থাকিত। পরলোকগত 
ডাক্তার হোরেস হেমান উইলসন, টমাস কোলক্রক, জেমস্‌ প্রিন্সেন, 
ও ডাক্তার রাজ! রাজেব্রলাল মিত্র প্রভৃতি ব্বনামধ্যাত মহোদয়গণ 
ইহার স€স্ত ছিলেন। এই জমাজের সহিত সম্পৃক্ত একটি ত্রিশা- 
লিক! (ধাহুত্বর ) আঞ্ে; তাহাতে নানাপ্রকার বহুসংখ্যক খনিজ 
পদার্থ ও মানবজাতির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে £ তত্তিন্ন উহাতে 
অনেক অতি পুরাকালীন নিদর্শন, প্রতিমূর্তি, মুদ্রা ছুপ্রাপ্য চিত্র 
তাম্রান্মশাসনলিপি, মন্ষ্যের উত্তমাঙ্গের প্রতিমূর্তি চিত্রপট প্রভৃতি 
আছে। ইহাতে একট উৎকৃষ্ট পৃস্তকালয়ও আছে ; তাহাতে অন্তান্ত 
অনেক পদার্থের মধ্যে বহুসংখ্যক সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ছিন্দু- 
স্থান বন্মাঁ ও নেপালী ভাষায় হত্তলিখিত পুথি আছে। চৌরঙ্গি 
রোডের পার্স্থ চিত্রশালিকার ভবনটী যেমন বৃহৎ ও দৃঢ়, তেমনি 
সৃষ্ঠ ও মনোহর ॥ এসিয়াটিক সোসাইটি এখন ৫৭ নং পার্ক 
প্লীটে অবস্থিত। 

ভারতীয় কৃষিসমিতি € 7206 4627 ০71-77 02065160181 
905185 ০4 [0৫1 ) £--ব্যাপঠিই মিশনারি জেমৃস্‌ ক্যারি সাহে- 
বের ছ্াছুকুল্যে এই সমিতি প্রতিষ্টিত ॥ অধুনা মেটকাফ, হল নামে 
পরিচিত কলিকাতা সাধারণ পুস্তকালয়ের সর্ধা নিয়তলে ইহার সভার 
অধিবেশন হইয়৷ থাকে । প্রথম প্রথম রাজ সার রাধাকাস্ত ফেব 
বাহাছুর € বাবু হারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি খ্যাতনামা! দেশীয় ভদ্দর- 
লোকগ্রণ ইহার উন্মতিকলে সবিশেষ যদ্ধ প্রকাশ করিতেন ॥ আলি- 
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পুরে এই সমিতির একটী উদ্যান আছে; তথায় সকল প্রকার 
গাছ পালা ও ফুল উৎপাদন করিয়া সাধারণকে বিক্রয় বা সধস্ত- 
গণকে বিতরণ করা হয় & প্রতি বৎসর তথায় একটী ফুলের 
মেলা বসিয়া থাকে । 

আর্ট স্কুল :--১৮৫৪ স্বষ্টান্সের প্রথমভাগে হজসন গ্র্যাট সাহে- 
বের ভবনে একটী সমিতির অধিবেশন হইয়! কয়েকজন ভদ্রলোককে 
লইয়৷ যে কমিটি গটিত হয়, তাহাদেরই চেষ্টায় ত্র হখসরই এই 
বিদ্যালয় স্থাপিত হুয়। চিত্রপট অঙ্কন, ধাতু পাত্রের উপর চিত্রা- 
স্কন, এবং খোদাই ও ঢালাই কাজ শিক্ষা দেওয়াই ইছার উদ্দে্ঠ। 
মোসিয়! রিগেো নামক জনৈক ফয়াসী ইহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। 
১৮৬৪ ত্বকে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন ইহাতে একটী নুন্দর চিত্রশালা আছে। ইহা 
এক্ষণে একজন সাহেব অধ্যক্ষের অধীন) সকলেই এখানে 
শিক্ষালাভ করিতে পারে। পুর্বে ইহা! বৌবাজার ধ্রীটে ছিল, কিন্তু 
সম্প্রতি চৌরঙ্গি রোডে যাতুতখরের নিকট ইহার নিজের হুন্দর 
বাটাতে উঠিয়। গরিয়াছে। 

ব্ঞুন সোসাইটি £--সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ 
জম্মাইবার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানান্থশীলন- 
বিষদ্ুক সংযোগসংস্থাপনের উদ্দেস্টে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা । 
মাননীয় জঙ্টিস্‌ ফিয়ার, কর্ণেল ম্যালিসন, পাদরি কে, এম, বন্দ, 
প্রধ্য'ত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
প্রমুখ মহাত্বার। ইহার ঝাধ্যে অভ্তরের সহিত যোগ দিয়! প্রবন্ধ 
পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন। 

বঙ্গীয় সমাজ-ব্জ্ঞান-সম্মিলনী (78৩ 8908৯); 9০০৭1 
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৭০18005 &380৫1960):-কুমারী মেরি কার্পেন্টারের যে এবং 
মাননীয় জটিস ফিয়ায় ও যেভালি, পারি লঙ, নবাব আবহুল লতিফ 
ধাঁ বাহার প্রমুখ মহোদর়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬৭ সালে এই 
প্রতিষ্ঠিত! হয় ॥ জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক ও 
নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে ইউরোপীয় ও দেশীঘার্দিগকে 
সম্মিলিত করিয়া! বঙ্গদেশে সমাজিক উন্নতির সহায়তা! করাই ইহার 
উদ্দে্ঠ ছিল। এতৎসম্পর্কে আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য 
বিষয়ে বহু ছিতকর বন্ধৃতা এই সন্মিলনীর অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। হূর্ভাগ্যবশতঃ বেখুনর সোদাইচি ও এই সম্মিলনী 
উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 
মুস্লমান-সাহিত্য-সমিতি (1706 148118101006080, 118091817 
9০০90) £--১৮৬৩ অব ইহা প্রতিষ্ঠিত হন্। অর্ধশ্রেণীর 
জনগণের মধ্যে, বিশেষতঃ মুসলমান-দমাজে, সামাঞ্জিক ভাব ও 
সাহিত্য-বিষয়ে অনুরাগ উদ্দীপিত করিবার উদ্দেস্টে ইহার প্রতিষ্ঠা? 
পরলোকগত নবাব আবছুল লতিফ হুঁ! বাহাছুর ইহার প্রাণম্বয্নপ 
ছিলেন | বন্বতঃ মবাব বাহাহুর ভারতবাসী সকল অম্প্র্াক্নেরই 
একজন প্রধান নেতা বলিয়৷ বিবেচিত হইতেন। সকল সমাজে 
এই সভার প্রতিঠালাত্ত কেবল আবছল লতিফ বাহাছুরেরই হত্বের 
ফল, তাহাতে সন্দেহ মাই। তাহারই যদ্বে টাইনহলে ইহার 
যাধিক অধিবেশনের সম্নয় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান দেনা- 
ধ্ক্ষ এবং বঙ্গীয় লেপুটেন্তান্ট গবর্ণরগণ উপস্থিত হইতেন | 
"সুবকগণের উচ্চন্তর শিক্ষাসমিতি বা কলিকাত। ইউনিভাসিটি 
ইনৃষ্টিটিউট 7১5 90৫18151০0৫ 085 17189 717510108০1 
7০006 1160) ০: [135 0810068 0037615115 108" 
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06০৫৩ :--বঙ্গের ভূতপূ্ব্ঘ লেফটেন্তান্ট গভর্ণর সার চার্সস 
ইলিয়টের এ্রকান্তিক ইচ্ছায় ইহার উতদ্তব। বশ্রীয় হাত্র- 
বৃন্দের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধন 
হইবার উদ্দেগ্ঠে হ্ুপ্রপিদ্ধ পেখক ও বক্তা প্রতাপচজ্র মন্ুমদার, 
সংস্কাত কলেজের ভূতপুর্বব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্র 
ভ্তাঃরত। £রাজা বিনয়রুষ্ণ দেব বাহাছুর, পরলোকগত নায় বক্ষিমচত্্র 
চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর, হাইকোর্টের ভূতপুর্ব জঙ্জ সার ডাক্তার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনাম। ব্যক্তিগণ প্রথম অবস্থায় 
ইহার সহিত সং্ষ্ট ছিলেন। বাবু প্রতাপচন্্ মন্তুমদার ইহার 
ষম্পার্ঘক ও রাজ! বিনগকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ধনাধ্যক্ষ হন। বক্তা 
সামাজিক সম্মিলনী, এবং নির্দোষ ও স্বাস্থ্যকর ক্রৌড়া ও আমো 
প্রমোদের ব্যবস্থা হইত, এবং এ সকগ ব্যাপারে বঙ্গের শাসন” 
কর্তার অবাধে ছাত্রবন্দের সহিত মিশিতেন। কিছুদ্দিন পরে 
পরলোকগত অধ্যাপক সি, আর, উইলসন সম্পাদক হইলেন, এবং 
সেই সময়ে ইহার পূর্ব্বনামের পরিবর্তে বর্তমান ইউন্ভাপসিটি 
ইনৃত্টিটিউট নাঞ্ধ হইল। ইহ। সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্পার্থে অব- 
স্থিত। ইহার সংশ্রবে একটী উৎকৃই লাইব্রেরী আছে। ইহারই 
প্রধত্ধে মার্কস স্কোয়ার ক্রীড়াভূমির উদ্ভব হইয়াছে; তথা কলি- 
কাতায় সমস্ত কলেজের ছাত্রগণের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ার ব্যবস্থা 
হইয়! থাকে । রাজা হিনয়কৃ্* দেব বাহাদুর এতদর্থে বেঙ্গল গবর্ণ- 
মেন্টের হস্তে ষে অর্থ প্রদ্ধান করেন, তাহা হইতেই সার চার্লস 
ইলিয়ট এই মহাসমিতির হুত্রপাত করেন। ইহার কাজকর্থের 
তম্বাবধান করিবার জন্ত একটি কমিটী আছে । 
বঙ্গীক্স-স!হিত্য-পরিষৎ *-রাজ। বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুরের ষত্বে 
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ভাহারই ভবনে ইহ! প্রথমে স্থাপিত হখ্ধ। এল, গিয়টার্ড জাহেব, 
পরলোকগত বাবু কেত্রগোপাল চক্রেবর্ভী এবং রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব 
এই তিন জনই ইখ্র প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে প্রতীচ্য পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর নিকট বাঙ্গাল! ভাষাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া এবং তৎ- 
প্রতি তাহাদের অগ্রাগ উদ্রিক্ত করা, ইহার অগ্ততম প্রধান উদ্দেশ 
ছিল। মানয়ীয় অধ্যাপক মাকৃস মুলার ও জন বিমৃস্‌ ইহার প্র 
অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে জরি 
কাংশ খ্যাতনান। বাঙ্গালা লেখকগণের মতানুসারে ইহার কাধ্য- 
বিবরণীতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাঙ্গাল! ভাষার ব্যবহার 
স্থিবীকৃত হইল ॥ রাজা বাহাহুরের অনুরোধে পরলোকগভ পণ্ডিত 
উমেশচন্তর বটব্যাল ইহার নাম গ্বর্গী়.মাহিতা-পরিষৎ* রাখেন! 
এই সভার বেশ আয় দাঁড়াইয়াছে, নিজের আয়েই ইহার ব্যয় নির্ব্ধাহ 
হই থ'কে। এক্ষণে কর্ণওয়ালিস স্তরী:ট একটী যাটীতে ইহার 
কার্ধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু শীত্রই সভার নিজের বাটী নির্মিত হইবে | 

সাহিত্য-সভা :--ইহাও রাজ বিনয়কৃষ্ণ বাহাছুরের এ্কাস্তিক 
যতবে ও অর্থানুকূল্যে এবং তাহারই বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ইহার অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রায় রাজেজ্রচজ্র শাস্ত্রী এম, এ, বাহাছুর, 
মহারাজ-কুমার শৈলেন্তকম্ণ দেব বাহাহুর, মাননীয় জষ্টিস সারদাচরণ 
মিত্র, পরলোকগত ভাক্তার মহেন্গলাল সরকার, মহামহোপাধ্যায় 
কামাখ্যানাথ তর্কবাণীশ, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারঈ, বায় 
বাহাহুর ডাক্তার চুনিলাল বনু, রায় বাহাছুর ডাক্তার হুর্ধ্যকুমার 
সর্ব্বাধিকারী, বাবু শশিভৃষণ চটোপাধ্যায়, বাবু অমৃতলাল বনু, বাবু 
নরেন্দনাথ সেন, পণ্ডিত গহেশ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রমুখ শিক্ষিত 
মহোদয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইতিহাস, ভূগোল- 


দগচম অধ্যায় ১৬৭ 


বিবরণ সমাজতন্ব্ব গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, 
ও অন্তান্ত বিধ্যার আলোচনাই ইহার অগ্ততম প্রধান উদ্দেপ্ঠ। 
ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রেনীর প্রতি ইহা বিল- 
ক্ষণ শ্রদ্ধাতক্তি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া! থাকে, কারণ তীহা- 
দের সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে সংস্কত সাহিত্যের পুন- 
রদ্ধার অসম্ভব । সাহিত্য*সংহিতা নামে এই সভার একখানি মুখ- 
পত্র আছে? পার্লেমেন্ট মহাসভার রূ-বুকেও তাহার বধ জুখ্যাতি 
বাহির হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্র্ব গেফ টেনান্ট গভর্ণর পল্পলোকগত 
সর্জন উড্ভবর্ণ ইহার কার্যকারিতা হদয়ঙ্গম করিয়া ইহার পেন 
হইয়াছিলেন & বর্তমান লেফটেনাণ্ট গভর্ণর মহোদয় ইহার পেশ্্ন 
পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বহু প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ইহার 
সহিত যোগদান করিয্না আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 


অপ্তম অধ্যায়। 


বাণিজ্য । 


বাণিজ্য আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা 
রাজনীতির অর্ধাঙ্গ। কারণ জাতিবিশেষের প্রাধান্ত তাহার ধনের 
উপর নির্ভর করে, এবং ধন আবার প্রধানত; বাণিজ্যের উপর 
নির্ভয় করে। নূতন নূত্তন দেশ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত 
চুঃসাহসিক কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইবার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাই, উহার 


১৬৯৮ চলিকাভার ইতিহাল। 


মূল কারণ নহে, বাণিজ্যবিস্তারের প্রবল বাসমাই উহার মূলে নিহিত। 
সামরিক অভিযানসমূহের মূলেও এ প্রবৃত্তি নিহিত। পূর্বের্ধ রাজারা 
প্রভুত্ব-সংস্থাপনোদেন্টে দিথ্বিজয় ও রাজ্যাধিকার করিতেন; এখন 
কিন্তু ধনস্পৃহাই উহার মূলীভূত কারণ। নীরস অনুর্বর মেশে 
আধিপত্য সংস্থাপন করিতে কোন৪ শক্তিশালী জাতিই ব্যগ্র হয় 
না। কধিত আছে যে, সংসর্গত্ারা লোকের চত্লিত্রের পরিচয় 
পাওয়া যায় । সেইরূপ ইহাও সত্য যে, ধনের পরিমাণ দ্বার জাতি- 
বিশেষের অবস্থার পরিচয় পাওয়! যাক । প্রাচীন গ্রীস, রোম ব! 
ভারতে হয় ত এ ভাব প্রবল ছিল না; কিন্ত এখনকার অবস্থ! 
ব্রূপই। অধুন! জাতিবিশেষের ক্ষমতা ইউরোপীয় মানগ্ডানুসারে 
তাহার সামরিক শক্তিপ্বারা পরিমিত হইস্া থাকে; পরস্ত সেটা 
অর্থের ব্যাপার, কারণ তাহারাই বলেন, অর্থ ই সমরের পেশী । 
কলিকাতার ক্রমোগ্তিতে বাণিজ্যই প্রধান সহায়--বোধ হয়, 
গর্ধপ্রধান হায় ; আুতরাং বাণিজ্যদ্বারা এই নগরের কিরূপ 
অবস্থাভ্ভর হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল। আবশ্তক। অপরাপর 
জাতি ও দেশের সহিত বজ্গবাসীদিগের কোন্‌ সময়ে বাণিজ্য-সংল্রব 
ছিল, তাহ! নির্ণয় করিবার ভার পুরাতব্বজ্ঞদ্দিগের হস্তে অপণ করা 
যাইতে পারে। হীরেন, ম্যাকৃফার্সন ও অন্তান্ত খ্যাতনামা লেখক- 
গণ এ বিষয়ে অনেকট। আভাস দ্বিয়াছেন। সার উইলিয়ম.হণ্টার 
তাহার উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে ॥লিখিয্াছেন যে, পুর্বে বাঙ্গালীরা 
সমুদ্রে যাতায়াত করিত, কিন্তু বাণিজ্যের তানীস্তন কেশ তমোলুক 
মগর ধ্বংস হওয়াতে তাহাদের অমুদ্্র-গমন তিরোছিত হ্ইয়াছে। 
বৌদ্ধদ্দিগের প্রাধান্তকালে বাঙ্গালীরা পুর্ব্বে ও পশ্চিমে উতয় 
দিকেই বাণিজ্য'পোত প্রেরণ করিত, এবং আর্কিপেলেগেো। অর্থাৎ 


সপ্তম অধ্যায় । এ ১ 


নজিয়ানন সাগরের স্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
“বাপিজ্যে বসতে লশ্মীঃ' এই প্রবাদ্দবাক্য অদ্যাপি হিন্ছৃদিগের 
মধ্যে প্রচলিত আছে। 

ওয়াল্টার হ্ামিল্টন সাহেব অনুষন করেল. যে, “দেয় 
বশিকৃদদিগের দশ লক্ষ পাউত্ডের কম মুল্যের কাপড় কলিকাতা 
প্রায় মুত হইত ন|, এবং অন্তান্ত সর্বপ্রকার পণ্য দ্রব্যও 
অনুপাতে মজুত হইত ।” 

“অনুষিত হইয়াছে যে, দে সময়ে দেশীয় মহাজন ও বণিকৃগণের 
১,৬০১৭*১*০* পাঁউণ্ডেরও অধিক মূলধন খাটির়া থাকে £ এ অর্থ 
তাহার। কোম্পানির কাগজে নিয়োজিত করে, অপরাপর ব্যক্তিকে 
সুদে ও বাটায় দান করে, অন্তর্বপিঙ্গযে ও বহির্বাপিঞ্যে এবং 
বিবিধ প্রকারে খাটায়।....১*১৮০৮ সালের সেপ্টেম্বর মসে ৫* লক্ষ 
টাকা মুলধন লইয়া কলিকাতা গবর্ণমেট ব্যান্ক স্থাপিত হয়; এ 
৫* লক্ষের মধ্যে পব্ণমেন্টের ১ লক্ষ টাকা ছিল, এবং অবশিষ্ঠ 
টাকা অন্ঠান্য ব্যক্তির । রব্যান্ক হইতে যে সমস্ত নোট বাহির 
হইত, তাহাঙ্গের মুল্য ১০. টাকার শ্যন ও ১০১৪০৩০৭ টাকার 
অধিক নহে ।” * 


* ওরিএপ্টা্যল কমার্স প্রাচ্য বাণিজ্য) নামক পুস্তকে ব্যাক্ষ-সংস্থাপন- 
জন্বন্ধে এইর়প বিবরণ লিখিত আছে £-_ 

“ঘ্গদেশে একটা ব্যান গ্থাপিত হইয়া ১৮*১ মালের খর! জানুয়ারি ভারিখে 
সনন্ধদ্বার়। বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত সমাজয়পে পরিণত হয়। ইহার ফোট মূলধন 
৫০১০০,৩০৯১, টাকা! এবং উহ ১০১৯৪ টাকা করি ৫০ অংশে বিভক্ত ; 
তন্মধ্যে ১০৯ টি অংশ গধর্ণমেন্টের এবং অবশিউ অংশ অন্যান লোকের। 
কোম্পানীর কর্থচারিগণ, সিন ভিন্ন বিচারালয়ের জজগণ, এবং অপরাপর ব্যক্ধি 


১৭৬ কলকাতার হাতিছাল। 


ওয়াপ্টার হামিপ্টন সাহেবের ঈই ইন্ডিয়া গ্েজেচিয়ার হইতে 
মিনোদ্ধত তালিক। দৃষ্টি বরিণে প্রান্ম এক শতাবী পুর্ষেে এ দ্বেশের 
বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল; তাহার কতক আভাস পাওয়৷ যায়। 
ইহাতে ১৮১১ সালের ১ল। জুন হইতে ১৮১২ সালের ৩শে 
এপ্রেল পথ্যস্ত ৯১ মাসেক্স হসাব ধর। হহয়াছে :-- 


আমদানি । 
পণ্যদ্রব্য ৮৪৯ 5৭5 ৮৯, ১১১৩,৩৮৬৯২ 
অর্থ 2 নি ঠা ৬৭১৮৫,৬৯১৮ 
সিকা টাক! ৪৩৪ ১১৮১১২৪১৩৪৬, 
বা 
পাউণ্ড :** ২২১৬৫১৫"৯ 
রপগ্তানি। 
পঞ্যদ্রব্য ৪৬৩ ৪৬ ৪৬৪ ৩) ৪০১ ৬৩) চা] 
অর্থ গড ৪৬৩ ৪৬৪ ঙ ১৪, ৬৭৩ 


১০৪8 
ব্যাঙ্কের অংশী হইতে পারেন। ইহার কাজকর্ ময় জন ডিরেক্টর দ্বার] পরি- 
চালিত হয়; তিনজন গবর্ণমেন্টের এবং অবশিষ্ট ছয় জন অপরাপর অংশীপার- 
দিগের নির্বাচিত। ব্যাক্ষের পক্ষে সাক্ষাৎ লশ্বন্ধে বাণিজ্যে ও অপরের প্রতিনিধি 
স্বরূপ জ্রয়বিক্রয়াদি কার্যে ব্যাপৃত্ত হুওয়1 নিষিদ্ধ; যথানস্ব বাটা কাটিয়া 
লওয়। লোকের সম্পত্তির দলিল ব! নিদর্শমপত্র বন্ধক বাধির!1 টাক] কর্জ দেওয়া! 
নগদ টাকার হিলাব রাধা? ট'জ! জম] রাখা, এবং স্থদের আমান প্রদান করা, 
কেবল এই সকল কাধাই ইহ'র করণীর; ততিন্ ইহ] পণ্য স্বর্ণরৌপ্যের পিও, 
জগ অর্থ, রত্তালম্বার সৌণ। রূপার বাসন কোসন, ও অস্থান্ত যে সকল যুল্যবান 
বন্ধ হজে নট হয় ন1 ব1ক্ষয় পায় না, নেই সফল হধ্য যুদ্িনঙ্গত সর্ভে জমা 
স্বাধিতে বা নিরাপদে রক্ষণ করিবার নিষিত্ত গ্রহণ করিতে পার ।” 


জণ্ডম অধার ১৭১ 


সিকা টাকা .*১ ৩; ৪৬) ১৭, ৬৮২ 


বা 
পাউগ ৫ 8১) ২৭) ২১, 
মোট রঃ 2 টাক! ৫) ই৭) 9২) ০৭২. 
বা 
পাউগ্ড ... ৬৫) ৯২, ৭৫৯ 
১৮১, ১২ আবে কলিকাতান্ম আপত গাহাজান্দি £__ 
সংখ্য টন। 
ইৎরেজের পতাকাধারী ১৯৩ ৭৮) ৫০৪ 
পর্তুগীজ পতাকাধারী ১ ৪) ১৮০ 
আমেএিকান্‌ পতাকাধারী ৮ ২, ৩১২ 
ভার্তীস "ম্কাধারী 
* (বানী গড) ২৮৯. ৬৬) ২২৭ 
৬০১ ১১ ৫১ ২৪ 
১৮১১২ অব! কলিকাতা হইতে গত জাহাজার্দি £-- 
সংখ্য|। টন। 
ইংরেজের পতাকাধারা ৯৪ . ৭.) *৭২ 
পর্ভুণীজ ৮০ ৪) ৯২০ 
স্পেনীয় ১ ৬৫৪ 
আমেরিকার ৮ ২১ ১৬৯ 


পপি সপ্ন 


* মিংহলৰীপে ও মালাব। ₹ু উপন্বীপে একগ্রকার এফমাত্তলে ছোট জাহানের 
প্রচঙ্গন আছে, তাহাকে দোনী বলে। অন্বাদক। 





১৬ কজিকাতার ইতিছাল। 


ভারতীন্ন পতাকাধা রী 


দোনী সহিত ) ৩৮৬ ৬৫) ৬৫০ 
৫৯৯ ১১৪৯১ ৭৬৯ 


মিলবর্ণ সাহেবের ওক্রিএন্ট্যাল কমার্স নামক পুস্তকে অনেৰক 
প্রয়োজনীয় কথ! জানা যাইতে পারে উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 


কর। যাইতেছে। 


লগুনের সত বণেিজ্য। 

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অন্দ পধ্যস্ত পাঁচ বৎসরে লগ্ন হইতে 
বঙ্গদেশে ও বজদেশ হইতে লগ্নে কত টাকার পণ্যদ্রব্যের ও ধনের 
আমদানি রপ্তানি হইফা্ডে, তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল, 
এবং ১৮০৫ সালে কিকি মাল আমদানি রগ্চ।নি হইয়াছে, তাহারও 
একটি বিবরণী দেওয়৷ গেল £ পরস্ত ইহাতে ঈষ্ট ইপ্ডিয়! কেম্পা - 














নির নিজের বাণিজ্য ধরা হয় নাই 

লগুন হইতে বজদেশে আনদানি । 
অব । ৪ 1টি নিও 
সিকা টাকা। | দিক: টাকা। | সিক। টাকা। 
১৮০২ ৰ ৩৫, ৯০. ৬৮৩ | ১২১ ৬৩, ২৮৭ 1 ৪৮১ ৫৪১ ০৭০ 
১৮০৩ | ৩০, ৫৫, ৪০৪ | ৯, ৮৫১ ৬০১ ৰ ৪০, ৪১) ০০১ 
১৮০৪ ২৯, ৩৪) ৪৮৫ | ৭) ৯৭১ ৬৮৪০ ৩৭) ৩২, ১৬৫ 
১৮০৫ ৩৬) ২৮৩০১! ৮১ ৬৯, ৫৭৬ 88) ৯৭) ৮৭৭ 

| 

১৮০৬ ৫৯১, ১২) ৫০০ | ৫) ৬৮১ ৯২১ ৬৪১ ৮১) ৪২১ 





মোট ূ ৯১০৯১) ২৯৩৬৯ ূ 8৪) ৮৫) ১৬৫ ২) ৩৬১) ০৬, ৫৩৪ 


লপ্তম অধ্যায় । ১৭. 


বজদেশ হইতে লগুনে রপ্তানি 












পণ! দ্রব্য । অর্থ; 


মোট। 








অব । 522 
সিক।টাকা। | প্কাটাকা। | সিকা টাকা । 
২৮০২ ১১১১১৪৫১২৬১ | ৮ ৮৩1 ৯১১১১৪৫১১৬১ 
১৮০৩ ১,০৮১৫১৫৪৫ 1 ৮৮ তত ৮০0 ১১০৮১৫১৪৪৫ 
১৮০৪ ৮৯১১৬১১৬৮ [ *১৮ 2 শি ৮৯১১ ১১৬৮ 
১৮০৫ | ৬০১৯০৯১৭৬৬৫ | *** ০ 2৯2 ৬০১৯৪৯)০ ৩৫ 
১৮০৬ ৯৯১৩৪১৮৬১ | *১১ ০৮০৮ ৯০১৩৪১৮৬২ 





১৮০৫ সালের আমদন মাল। 


সিকা ীকা। 
পুস্তক ৯০৪ ৬৫৬ 
বুট ও ভুত ৫৪) ৭৩৫ 
ছুরি কাচি প্রভৃতি অস্ত্র ও অন্তান্ত লৌহদ্রব্য ৯, ৩৯, ১৪৪ 
তমা ১৩৫ 
গাড়ী ১১ ১৬১ ২১৮ 
দড়ি] *** ১৪১ ১৭৮ 
কাচ ও ঘর্ণণ রি ২ ৭৯) ৫৭৫ 
মোজা ও অন্যান্ত পদ্দাবরণ রঃ ১, ০৬, ৭৯৪ 


সৃচ ফিতা ইত্যাদি ... -** -৯৫, ৪৪৮ 


১৭৪ কলিকাতার ইতিছাস। 


সিকা টাকা।। 
সাহেবী টুপী রর ৮৯১ ৬২৯ 
রন্বালঙ্কারাদি রর 2 ২৮, ৬৩০ 
লোহার জিনিষ ... | র্‌ ৬৫) ৯৪৭ 
মেম সাহেবদের টূপী ও অন্যান্ত মস্তকাবরণ ৯৭, ৭৪৬ 
ববাদি হউতে প্রস্তত মধ্য ৮৯১৩৫, ২১২ 
নানাপ্রকার তৈল গু তৈলাক্ত দ্রব্য এবং লব্ণ-জলে 
ও সির্কায় জার! দ্রব্য ... '** ৯ ৬ ১ ৭৬৩ 
স্থগ্গন্ধি দ্রব্য রঃ রঃ ৬৩) ৬২৪ 
খ।দ্য দ্রব্য ৰ *** '* ৯৬১ ৪৪৪ 
প্লেট ইত্যার্দি ( সাহেবদের বাসন কোসন ) ৫৬) ৫৯১ 
€ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম ". - ৯) ৩২১ ৮২৭ 
মিষ্ট ও তীর মধ্য ... ঠ ৭) ৮৭, ২৬৫ 
ধাতু ' '** ১১৩৩) ১৭২ 
জাহাঞ্জের আবঙ্ঠক দব্য "* ৫৫) ৬৯৩ 
ছেশলারি যা রি ৬৯১ ৪৮৭ 
পশমী দ্রেব্য রী ১১১৫) ৫৮০ 
বিবিধ *৭ঃ দত ৬) ৯৪১ ৪৫৩ 
অর্থ ৪ এ ৮) ৬৯) ৫৭৩ 


মোট ৪৪, ৯৭১ ৮৭৭ 
১৮০৫ সালের রপ্তানি মাল। 


পীস্‌ গল্‌ *** *** ৩, ৩৯১ ৫৮২ 
নীল ৪৪ 2৪ ৪৫, ২৩১ ২৪ 


চগন অধাণযা । 
শর্কয। ৪ 

আদত রেশম নন 
তুলা রঃ 
হত্তিত্ত রর 
নামাপ্রকার বৃক্ষনিধ্যাস 
আদ। ও শুঠ রর ৪ 
00955017008 


9৪] /800100010146 
খ্ধির 
লাক্ষা 
বিবিধ 


১৭৫ 


সিক। টাকা । 
৫৪, ৭৮ 


১ ৮৭, নট ০ 


৯) ১৮) ৯১২ 


৯) ২৯৭৮ 
২৪) 5১৬ 
২১ * ৫, 
৪) ৮১৫ 
২১ ৯৮০ 
১) ০২১৫ 
১২১ ১৩৬ 


৯১ ৪৬৬ 


যে সকল আমদানি মাল পুনর্ধ্বার রপ্তানি হইয়াছিল ?-- 


মিষ্ট ও তীব্র মধ্য 
কপূর 

মসলা 

বন্ত জাকুচিনি 
পুস্তক 


(0০০0105 11001909 


কাফি , 
(38115 রি 


বিথিধ রী 


৫৫) ১৭৬ 
শ২১ ০০৪) 
২০১ ৬৬ 
২৪১ ৯৮৩ 
১৪১ ৩৫৪ 
৫) €৭১ 
৪১ ৬৭৩ 
ন্১ 8৭২ 
উন, ৮০৩ 


টি ০০০ 
৬৪, 9৪; ৩৪৫ 


১৪৬ কলিকাভার ইতিছাগ। 


১৮০২ হইডে ১৮০৬ জন্ধ পর্ধ্যত্ত পচ বৎসরে £_ 


আমদানি পণ্যন্রব্য সিকা টাকা ১, ৯১, ২১১ ৩৬৯ 
লণ্ুনে রপ্তানি পণ্যব্য ৪, ৬০১ ১৩, ৯০৮ 
আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক ২১, ৬৮, ৯২) ৫৩৯ 
এ কালমধ্যে শমদানি ধন ৪৪) ১৫১ ১৬৫ 
পচ বৎসরে বঙ্গে অর্থাগম ৩ ১৩) ৭৭) ৭০৪ 


বিনিময়ের হার টাকায় ২ শিলিও ৬ পেক্স ধরিলে ৩৯, ২২, 
২১, ৩ পাউগড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৭১ ৮৪) ৪৪২৪ 
পাড় ১২ শিলিঙ। 


১৮০২ খ্বষ্টান্দের পূর্ববর্তী সাত বৎসরের ( অর্থাৎ ১১৫ 
হইতে ১৮০১ পধ্যস্ত) বঙ্গ ও লগুনের বাণিজ্যের জামধামি 
রগ্ানি পণ্যজব্যের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পায়! যার 
যে, এ সময়ের আমদানি পণ্যদ্রব্যের মোট মুল্য ১, ৬৪) ০৩) ১৭৫২ 
সিকা টাকা এবং রপ্তানি পথ্যন্রব্যের মোট মুল্য ০, ৩০; ৪৩) ৫৭৯২ 
সি্ক। টাকা? হুতরাং স্পঞ্ঠই দেখ। যাইতেছে যে, আমঞ্ানি 
অপেক্ষা রগডানি ৩১ ৬৬, ৪০৪. সিক্কা টাকা অধিক হুইয়াছিল। 
আবার ব্দি উ সাত বৎসরে লগুন হইতে বন্ধে যে ৮২, ২৩, ৯২৪২ 
সিক্ক। টাকার অর্থ আমদানি হইয়াছিল, তাহা বদ্দি পূর্বোক্ত টাকার 
সহিত একত্র করা৷ যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, এ কালমধ্যে 
বজের ৪, ৪৮, ৬৪, ৩২৮ িকা টাক অর্থাগম হইয়াছিল, এবং 
বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ২ শিলিড ৬ পেন্স ধরিলে উহাতে 
৫৬, ০৮, ০৪১ পাউণড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৮ *১, 
১৪৮ পাউওড ১৪ শিলিঙ ৩ পেন্স হযজ। তবেই দেখ যাইতেছে, 
১৮০২ সালের পুর্ববস্তী সাত বৎসরের প্রতি বৎসরের গড় অর্থাগম 


লগ্তম অধ্যায় । ১৭৭ 


তৎ্পরৰস্তা পাঁচ বৎসরের প্রতি বর্ধের গড় অর্থাগম জপেক্ষ। ১৬, 
৭০০ পাউণ্ড ২ শিলিঙ ৩ পেন্স অধিক হইয়াছিল। 

মিপবর্ণ সাহেব বলেন, ইংরেজধিগের পোতপরিচালনে অধিক- 
তর নৈপুণ্য দেখিয়! বজ্জদেশের জর্বশ্রেণীর বণিকৃগণ তাহাগের 
বিদেশে রপ্তানি-যোগ্য মাল ১৭১৫ সাল হইতে ইংরেজদিগের 
জাহাজে বোঝাই দিতে লাগিল; এঁ সকল মাল দৌত্যের পরবর্তী 
দ্বশবৎসরে মোট ১০১০০* টন হুইয়াছিল ; তাহাতে জনেক লোকই 
কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষতি না করিয়া! অথবা তাহাদের সম্পত্তি 
লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবান্ধ না করিয়াও প্রচুর লাভবান্‌ 
হইয়াছিল, এবং কলিকাতার সর্ধশ্রেণর প্রজা এবপ স্বাধীনতা ও 
স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল যে, বঙ্গের অন্তান্ত যে সকল 
প্রজ৷ নবাৰের অত্যচারপুর্ণ শাসনাধীন ছিল, তাহার! তাহ অনুভব 
করিতে পারে নাই। ১৭১৫ খরষ্টাঝের সমকালে ইষ্ট হইতিয়া 
কোম্পানি বাঙ্গাল! প্রেমিডেঙ্গির বহির্বাণিজ্যের বিবরণ সংগ্রহ 
করিবার নিমিত্ত একজন রিপোর্টার নিযুক্ত করেন এবং কিরূপ 
প্রণালীতে হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার সবিশেষ উপদেশ প্রঙ্গান 
করেছ। তদবধি বঙ্গের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যন্রব্য ও খনের 
পরিমাণের হুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিবরণী এবং আমদানি রগ্ডানি মালের 
নামের তালিক! প্রতি বৎসর প্রস্তত হইয়া ইউব্রোপে প্রেরিত 
হইয়া আসিতেছে। 

বাঞ্ছাল৷ প্রেসিডেন্সির বাণিদ্য পশ্চাঙ্গিথিত কতিপয় বিভাগে 
বিভক্ত ; থা, 

১। লগুনের লহিত বাশিজ্য (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য 
ব্যতিরিক্ত ); ইহার সহিত কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষ ও 


১৭৮ কলিকানার ইন্ভিহ'স। 


কর্ম্চারিগগের নিয়োজিত মূলধন, রাজ! তৃতীয় জঙ্জের সময়ের ৩৩ 
আইনের ৫২ম অধ্যাক্বানুসারে প্রনস্ত টনেজ হিষাবে অপরাপর 
ব্যক্তিত্বার চালানি মাল, এবং বঙ্গ হইতে পণ্যদ্র  ইংলণ্ডে লইয়া 
ফাইবার এবং তথা হইতে ইউরোপীয় পণ্যন্রব্য জইয়া প্রত্যাগত 
হইবার অনুমতিপ্রাপ্ত দেশীয় জাহাজের মাল ধর! হইয়া থাকে 

২। ক্রেন ইউরোপ নামে অভিহিত ইউরোপের অপরাপর 
অংশের সহিত অর্থাৎ ডেন্মার্ক, হ্থামবর্গ, লিস্বন্, ম্যাডিরা, কাডিজ 
প্রস্ৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্য । 

৩। আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেট্স্‌ নামক রাজ্যের 
সহিত বাণিজ্য । 

৪। বুটটিশ ( অর্থাৎ বৃটনাধিকৃত : এসিয়'র সহিত বাণিজ্য; 
৯৮০১ সালে নিয়লিখিত স্থানগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; এ 
সময়ের পরে নৃতন কঙকগুলি স্থান অধিকৃত হইলেও পুর্ধ্বের সেই 
ব্যবস্থাই চলিতেছে £_ 

(১) মালাবার উপকূল £ জ্ক্ষিণ ভারত-উপদ্বীপের সমগ্র 
পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত । 

(২) করমগ্ডল উপকূল; সমগ্র পুর্ব উপকূলভাগ ইহার 


(৩) সিংহলম্বীপ। 

(৪) ন্ুুমাত্রার উপকূল ূ 

৫। ১৮*১ মালে করেন্‌ (অর্থাৎ কৃটিশ অধিকারের বহির্ভূত) 
এসিয়া নামে পরিচিত নিয়লিখিত স্থানগুলির সহিত বাণিজ্য; 
ইহাঞ্জের মধ্যে কয়েকটি স্থান পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও 
পূর্ব বাবস্থাই চলিতেছে ?-_ 
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(১) আরব্য ও পারস্ত উপসাগর. 

(২) পেগ: 

(৩) পেনাঙ ও তাহার পূর্ধবস্তা স্থানসমূহ । 

(৪) মালা । 

(৫) বাটাভিয়া। 

(৬) ম্যানিল। 

(৭) চীম। 

(৮) অন্তান্য স্থান। অন্তান্ত স্থান বলিতে প্রধানত: এইগুলি 
বুঝিতে হইবে, যথা মালদ্বীপ ও লাক্ষার্থীপপুঞ্জ, মোজাম্থিক ও 
আফ্রিকার পুর্ব্বোপকূণস্থ অন্তান্ত বন্দর, নিউসাউথ ওরেলস্‌, উত্ত- 
মাশা অস্তরীপ, সেণ্টহেলেনা, ইত্যাঁদি। 

ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক বন্দরের সহিত অপর বন্দরের 
বাণিজ্যকে সাধারণত; দেশীয় বাণিজ্য বলে; ইহা সাধারণ লোকের 
হস্তগত ছিল, কোম্পানি ইহাতে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
আর ইহাও দেখা ধায় ষে, তৎকালে উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্ব্বভাগ 
হইতে আরস্ত করিয়া (এক জাপান ব্যতীত) এমন কোনও 
বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল ন! যেখানে কোম্পানির অধিকারের অধি- 
ঘাসী ইংরেজ বা দেশীয় বণিকৃগণ বাণিজ্য না করিত; ইষ্ 
ইপ্ডিয়া কোম্পানি শৈশবে জাপানের সহ্তি বাণিজ্য সম্বন্ধ সং 
স্থাপন কল্পসিতে কষেকবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকাধ্য 
হইসে পারেন নাই। বহুকাল পর্ধযস্ত এক ওলন্দাজ ব্যতীত অন্ত 
সমস্ত ইউরোপীয় জাতির পক্ষেই জাপানে গমন নিষিদ্ধ ছিল? 
এই নিষেধ সত্বেও কিছু দিন পুর্বে একখানি জাহাজ কলিকাতা 
হইতে প্রেরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! বাণিজ্য করিবার অন্ু- 


১৮৩ কলিকাতার ইতিছাল। 


মতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৭৯৩ সালের জাইন বিধিবদ্ধ 
হওয়। পর্যন্ত ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর ভারতবর্ধ ও চীনের মহিত 
বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মুতরাৎ কোনও সাধাক্বণ 
ব্যক্তিকেই তাহার নিজ হিসাবে বাণিজ্য করিতে দেওয়! হইত না। 
যদি কেছ কোম্পানীর তুম্প্ট অনুমতি না লইয়া বাণিজ্য করিত, 
তাহা হইলে সে নির্বাসনদণ্ডে গ্ুনীয় হইত, এবং তাহাকে 
“ইশ্ীর্লোপার ( অর্থাৎ অনধিকারে বাণিজ্যকারী ) বলিত। 
ওঁয়ান্ুটার হাধষিলটন সাহেব লিখিয়াছেন £__ 

“কলিকাতা হইতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে নান! স্থালে নৌ- 
চালনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে, বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও 
তাহার তোয়কাসমূহ দিক হিনুস্থানের উত্তরাংশে নানা স্থানে অনা- 
য়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, এবং মফঃম্বলের মুল্যবান উৎপন্ন 
ডরব্যসমূহও এ পথ দিয় কলিকাতায় আনান বাইতে পারে৷ পস্ত 
হুগলী-সেতু ও ইষ্ট ইত্ডিয়ান র়েলগুয়ের নির্্াণের সঙ্গে সঙ্গে 
বাশিজ্য এতাদ্বশ অধিকপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, কস্মিন্‌- 
কালেও সেরূপ হয় নাই। উত্তরকালে নিশ্মিত অন্ত অনেক রেল- 
ওষের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সংযোগ হইয়াছে । হুগলী- 
সেতু 'ক]া্টিলিভার' (লম্বমান ) প্রশালীতে নির্ষিত ; উহা চির- 
কালই &্ প্রণালীর একটী চমৎকার নিদর্শন হইয়। থাকিবে। 
ইহাতে ভিনটি খিলান আছে? তন্মধ্যে মধ্যবস্তা ধিলানটি নষ্বীর 
মধ্যস্থলে ছুইটি সুদৃঢ় পিল্লার উপর অবাস্থিত; আর দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় খিলান নদ্দীর ছুই তীর হইতে বহির্গত হইয়া মধ্যস্থিত 
খিলানের হুই প্রান্তের উপর অবস্থিভি করিতেছে, তাহাদ্বের নিজের 
্বন্ত পিজা নাই। এইরূপে নদীর উতয়তীরস্থ দৃঢ় পাকার্গী4নি 
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সেতুর হই প্রান্তের এবং মধ্যস্থলের শু পিজা হুইটি সেতুর 
অবশিষ্টাংশের অবলন্বনপ্বরূপ হইয়াছে । যধ্যস্থলের পিক্সা হুইটির 
মূল সাগর-তলের ১*০ ফুট নিয়ে অর্থাৎ দদ্দীগর্তেক্স ৭৩ ফুট নিয়ে 
প্রোথিত হইয়াছে । পিক্স! তুইটি ৬৪ ফুট বালুকা! ও পলি, ১ ফুট 
তরঙ্জ চালিত কষুদ্্ ক্ুত্র উপলখণ্ড, এবং ৮ ফু্ট পীতবর্ণ কঠিন 
এটেল মাটীর মধ্য দিয়! নিয়াতিমুখে চালিত হইয়াছে । জল যতদূর 
উচ্চে উঠিতে পারে, সেই সর্বে্বোন্চ সীমার ও ৩১। ফুট উর্ধে সেতুটী 
অবস্থিত ; স্থৃতরাৎ বীমার ও দেলীয় বড় বড় বাণিজ্য-নৌক সেতুর 
নিম দিয় অনায়াসে চলিয়! বাইতে পারে । তৃষা সর্ধগুদ্ধ ১২০, 
ফুট দীর্ঘ; তন্মধ্যে নষীর উভয় তীর হইতে বিস্তৃত খিলান ছুইটির 
প্রত্যেকে ৪২* ফুট এবং মধ্যস্থলের খিলানটি ৩৬০ ফুট দীর্ঘ । 
সেতুটির ঢুনি্্াণে অস্তবতঃ প্রায় ৯০১০০, পাউগু অর্থাৎ ৯, 
লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছে ।” 

মিষ্টার এ, কে, রায় বলেন, বজদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য 
প্রথমে বালেখ্বর হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাদ্বের প্রথম জাহাজ 
“কন? ৪০,০০০ পাউন্ডের অধিক মুল্যের পণ্য ্বর্ণশরৌপ্যের পি 
ও অন্তান্ত জরধ্য লইয়া সাহসে ভর করিয়। নদী দিয় তগলী নগরে 
উপস্থিত হয়। কথিত আছে যে, ১৭০৪ সালে বন্দর-গুন্ক ৫৯০. 
টাকা হইয়াছিল। টন হিসাবে 'পাসের' শুল্ক ৩৮৪২ টাকা হইয়া- 
ছিল, এবং উহা মান্দ্রা্ঘ ও ইউরোপ হইতে আগ্গত জাহাজ হইতে 
আদায় হইয়াছিল। প্রতি টনে এক টাক! শুন্ধ নির্ধারিত ছিল। 
কোম্পাঙগি আপনাদের “পাইল্ট'গ্কে অপরের জাহাজে কাজ 
করিতে দ্বিতেন না । কিন্ত পাইলটদ্বিগের সাহাব্য গোপনে গ্রহণ 
কর! হইত বলিয়া কোম্পানি কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। পরস্ধ 


১৯২ কঙ্দিকাভাঘ ইন্থিহাল। 


ডিরেক্টর-সভা ন্গীতীরৈ জাহাঁজ হইতে মাল নামান ও জাহাজের 
মাল বৌর্বাই কাধ্যের সুবিধা করিয়া দিধার অভিপ্রায়ে যুবকগণকে 
পাইলটের কার্যে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া যথেষ্ট উদ্দারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ১৯৭ ০ সালেবা 
তত্সমকালে প্রথম 'জেটি” নির্মিত হয়। 

এক সময়ে এদেশ হইতে সোরার চালান অত্যন্ত আবণ্টক 
হইয়া উঠিয়াছিল। মিষ্টার এ, কে, রায় লিখিয়াছেন £-_“মহারানি 
র্যামের সময় ইউরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে দোরার 
অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়্াছিল; সেই জন্ত কোম্পানির 
সৈন্যের! পাটনা হইতে সোরা নদীর নিম্লাতিমুখে আসিৰার লময়ে 
অতি সতর্কতার সহি দৃষ্টি র'খিত। ১৭১০ সালের সমকালে 
সোরার চালান শ্রাম পড়িয়া আসে ।” 

জাহাজ নিশ্মাণ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি কলিকাতা রিভিষ্উ পত্রে 
এইরূপ লিখিয়াছিলেন £__ 

১৭৭০ ।সালের পর জাহাজনিশ্মীণের কাজ বেশ একটু জোর 
চলিতে লাগিল; সে সময়ে শালকাঠই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। 
কাপ্তেন ওয়াটসন তাহার খিদদিরপুরের ভক্কৃ-ইয়ার্ডে যে জাহাজ 
নিম্মাণ করেন, তাহার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, প্র 
জাহাজ জলে তাসাইবার সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ এবং তাহার প্থী 
উপস্থিত ছিলেন এবং এ উপলক্ষে পরে যে ভোজের অনুষ্ঠান 
হ্াছিল, ভাহাঁতেও তাহারা উদ্ভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই 
ঘটনার পর লগুন নগরে লেভেনহাক ফ্রীটের সংস্থষ্ট ডকৃ-ইয়ার্ডের 
লোকের! এবং জাহাজনির্খ্বাতারা৷ ভারতের জাহাজ-নির্খবাণ-কার্ধয 
সাতিশয় ঈর্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এমন কি মেক দিন 


জণ্ডম অধ্যায় ৷ ১৮৩ 


পরে ১৮১৩ সালেও ইংলগ্ডের জনৈক লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন £ 
-_“কোম্পানি যে জাতির নিকট নন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই 
জাতির প্রকৃত ক্ষতি ও প্রভূত হানি করিয়া! ভান্নতবালীদিগকে ষে 
জাহাজ-নিপ্বাণ কার্থ্যে নিধুক্ত করে, ইহ] কি অত্রান্ত চুঃখের বিষয় 
নহে?” এই ব্যাপারে কোম্পানি যেরূপ মহাভ্রয়ে পতিত হইয়াছে, 
তাহাতে যদি অব্যাহত বাণিজ্য চলিতে দেওয| যায়, তাহ1 হইলে 
ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যাপার খ্বর্টিবে, তাহ। সহজেই বুঝা বাইতেছে £ 
অধিক লাভার্থা ইংরেজ বণিকেরা যদি ইংলগ্ডেক্র মূলধন ভারতবর্ষে 
লইয়! ধান, তাহ! হইলে বোধ করি সে দেশে ডকৃ-ইয়ার্ড বহু- 
পন্নিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই অনুপাতে ইংল্ডের কারি, 
করদিগেরও ক্ষতি বঞ্ধিত হইবে। বারাকপুরের নিকটস্থ টিটাগড় 
নামক স্থানে নদীতীরে একটি বৃহৎ জাহাঞ্জ-নিষ্বাণশান। হিল 2 
তথায় ৫,০০* টন বেঝাই লইতে পারে এরূপ একট। প্রকাণ্ড 
জাহাজ নিশ্মিত হইয়াহিল। এ জাহাজ ভাসাইবার সমরেও 
লিভারপুলের জাহাজনিম্বাতার৷ নর্যাপ্রকাশ করিতে ক্রটি করে 
নাই। থে স্থানে পুরাতন টখকশাল ছিল, এ গানে তৎপূর্ব্ 
গিপবার্ট সাহেবের জাহাজ-নিশ্মাণের আড্ডা ছিল । 

১৭৬২ সালে কলিকাতায় প্রথম মুদ্র! প্রত্থত হয় কিন্তু ১৭৭, 
সাল পর্ধ্যত্ত তাত্রমুদ্রা প্রস্তত হয় নাই। পর়দার তখন চলন ছিল 
ন| বলিলেই হয়। কড়ির প্রচলনই তথৎ্কালে অধিক ছিল। ইহার 
বহুপুর্বেে ৯৬৮* অবে ম্মিথ নামক কোন সাহেব ইংলগ্ড হুইতে 
বাষিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে দ্ষ্য'সেমাষ্টীর' (মুদ্্রা-পরীক্ষক ) নিযুক্ত 
হইসা মাসিয়াছিলেন। পুরাতন টাকশাল সেন্টঅন্স্‌ চর্চ নামক 
নির্জার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল ; তথায় ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ সাল 


১৮৪ কলিকাভার ইতিহাল। 


জব্দ পধ্যস্ত কোম্পানি আপনার টাক! প্ররস্তত করিতেন। সরা 
রোডের উপরিস্থ নূতন টাকশাল ১৮৩২ সালে খোলা হয়। ১৭৯১ 
সালের পূর্বে ফুরানে মুদ্রা প্রস্তত করিয়৷ লওয়া হইত। তান্রমুদ্র। 
প্রধানত; প্রিব্সেপ সাহেব (পরলোকগত্ত জেমৃস্‌ শ্রিন্সেপের পিতা ) 
প্রস্তত করিতেন 2 ফল্তায় তাহার একটি কারখানা ছিল। মুদ্রা 
আপনাদের নাম মুদ্রিত কম! (মোগলের মণ্তক ও পারসী-লিপি 
সংবলিত হইলেও ) ইংরেজ ও অগ্ঠান্ত ইউরোপীয় জাতি গ্রথম 
প্রথম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। 

ইংরেজের বাণিজ্য যে কলিকাতাকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
করিয়াছে তাহাতে সঙ্গেহ নাই; কিন্ত ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, 
সেই বাণিজ্য দ্বারা ইংরেজ ধনীর! প্রচুর লাভবান্‌ হইয়াছেন। 
কিন্ত তথাপি ইৎলণ্ডে এমন কতকগুলি লো, ছিল, ষাহার। এই 
বাণিজ্যকে ঈর্ধ্যার চক্ষে দেখিত। কলিকাত। রিস্ভিউ পত্রে এক 
জন লিখিয়াছিলেন £---“ইংলণ্ডে একদল ক্ষমতাশালী লোক ভারত- 
বর্ষের সহিত বাণিজ্যের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা উচ্চরবে 
তুমুল আন্দোলন ও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল ।” খ্রষ্ীয় 
অষ্টা্ষশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিন্ন ভঙ্গ বহু দেশের নহিত, বিশেষতঃ 
আমেরিক!, চীন প্রভৃতির সহিত, বাণিজ্য আরব হইয়াছিল। 
১৭৮৯ সালে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যসমূত আসল খরচ! দ্ামেরও 
অর্ধসুল্যে ভারতবধে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত কর! হইয়াছিল। কথিত 
আছে যে, বাজারে এ সকল দ্রব্যের অত্যন্ত আধিক্য হওয়ায়, এরূপ 
প্রণালী অবলম্বন কারিতে হইয়াছিল। কোম্পানির জাহাজের 
অধ্যজগণ ও অন্তান্ত কর্মচারীরা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল । 

£পর কর্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন ষে, সত্য সত্যই তাহাঙ্গের বিশেষ 


সপ্তম অধ্যায় । ১৮ € 


কষ্ট হুইয়াক্ে, তখন তাহার! কোম্পানির রপ্তানি মালের উপর 
দেয় শুন্ক রহিত করিয়! দিলেন। 

১৭৮৪ সালের জেণ্টল্ম্যানৃস্‌ ম্যাগাজিন ( (৩0616008105 
119292105 ) নামক পন্ত্রে পশ্চাঙ্সিথিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়ঃ-_ 

“ইউরোপীয় বাণিজ্যের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে পূর্ব ভারতের 
সহিত বাণিজ্য বিভাগটি যেরূপ জ্রত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর 
কোনও বিভাগই সেরূপ উন্নতি লাত করিতে পানে নাই। ইউ. 
রোপের সামুস্িক শক্তিশালী জাতিগুলি বর্তমান শতাঙীর প্রথম 
তাগে এসিয়াতে ষে সকল জাহাজ প্রেরণ করেন, তাহার্দের সংখ্যা 
পূর্ণ পঞ্চাশৎ নহে; তক্ষধ্যে ইংলগ্ড ১৪ খানি, ক্রান্স ৫ খানি, 
হল্যাণ্ড ১১ খানি, ভিনিস্‌ ও জেনোয়া একত্তে ৯ খানি, স্পেন ৩ 
খানি এবং ইউরোপের অবশিষ্ট অংশমান্র ৬ খানি জাহাজ প্রেরণ 
করেন। তৎকালে রুশিয়েরা বা ইম্পিরিয়ালিষ্টরা ( সাগ্রাজ্যানথ- 
রাণীর! ) একখানিও জাহাজ প্রেরণ করেন নাই । ১৭৪৪ সালে 
ইৎরেজেরা তাহাদের প্রেরিত জাহাজের সংখ্য! বাড়াইয়! ২৭ খানি 
করেন, এবং ভিনীল্‌ ও জেনোয়াবাসীর! মাত্র ৫ খানি ও ইউ- 
রোপের অবশিষ্টাংশ ন্যুনাধিক ৯ খানি প্রেরণ করেন। বর্তমান 
অসময়ে (১৭৮৪ ) ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির ৩০* জাহাজ পূর্ব 
ভারভীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে ; তন্মধ্যে এক ইংলণ্ডেরই ৬৮ 
খানি; ইহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মোট জাহাজ-সংধ্যা। গত 
বৎসর ফরাসীদিগের ৯ খানি, গর্ভুীজগ্দিগের :৮ খানি এবং 
অবশিষ্টগুলি রুশিয্পা ও স্পেনীয়দ্গিগের । কিন্তু এক্ষণে ভিনীল্‌ হা 
জোনোয়াবাসীর! ভারতবর্ষে একথানিও জাহাজ প্রেরণ করে মা।” 

সেকালে কোম্পানির কর্মচারীরা আপন নামে ব্বতন্্রভ।বে 


১৯৬ কলিকাভার ইতিছাল। 


ধাপিজ্য করিতেন, অনেক সষয়ে প্রভূ ও ভূত্যের স্বর্থ পরস্পর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, এবং তাহার ফল যাহা হই ত"হ' বর্ণন 
করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। বোপ্টন্‌ সাহেব বলেন, ই 
ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানির কর্মচারীরা মিজে নিজে কলিকাতায় এক পৃথক্‌ 
কোম্পানির গঠন করিয়া লবণ, সুপারি ও তামাকের বাবসাণ করিতে 
আর্ত করেন। এই কোম্পানির :অস্ভিত্ব চই বৎসরমাত্র ছিল ; 
আর ?কছিত । আছে যে, এই সময় মধ্যে অংলীদারেরা মাট 
১০৯৭ ৪,৯০২ টাকা লাভ পাইয্বাছিলেন। এই কোম্পানির মূলধন 
৬০ অংশে বিভক্ত ছিল। এইরূপ স্বতন্ত্র বাণিজ্যে কোম্পানির 
বাণিজ্যে ব্যাথা পাইত বলিয়া ইংলগ্ডের ডিরেক্টর-সতা ইহা 
রহিত করিয়। দেন । 

“ওরিএণ্টাল কমাস”+ নাষক পুস্তকে লিখিত আছে যে, 
কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও কর্ঘচারীরা নিজ নিজ জামে 
স্বতগ্তরভাবে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯১ সাল পধ্যস্ত যে বাণিজ্য করিয়া" 
ছিলেন, ভাহা লগুনে কোম্পানির বিশ্রুয়ে নি্মলিশিত পক্িমাণে 
দাড়াইয্বাহিল ; ইহার ভিতর চীন হইতে আমদানি মালও ধরা 
হইয়াছে, তাহার শ্গান্গুমানিক মূল্য বার্ধিক ২৫০,০০৭ পাউও 


হইবে £- 
অব। পাউগু। 
১৭৮৫-_৮৬ রি ্ ৬, ১১, ২০৫ 
১৭৮৬---৮৭ রঃ ্ ৫, ৪৭১৩৩৭ 
১৭৮৭---৮৮ ০৬৮ * ৪) ১৮১ ৩৮৯) 
১৭৮৮শ৮৯ ১ ৮১ ১০১ ৫১৩ 


১৭৮৯--৯০ ৯ ৮ ৮, ৩৮) ৪৮৪ 


গপ্তম অধ্যায় ' ১০৭ 


১৭১৩ -৮৯৩ ৯৬ ৪৪ ৯):৩০১৯৩ ০ 

১৭৯১-৯২, 2 পু ৭১8৯) ৪৫৩ 
প্রি 

ও ৭ ৪১২ .০৪১৩ ওঞড গড ৭১1৬৩) ৫খ৮ 


মোট ৬১৬৯, ৮৮৯ 

আটম্যৎসরে এই যে ৬০) ৬৯১ ৮৮৯ পাউগু হইল, “ইহা হইতে 
চা, চীনা-বাসন, [ন্তান্ষিনের কাপড়, ওধধ প্রভাতি চীন মালের 
আমুমানিক মূল্য বসরে ২১৫০, ০০০ পাউওড হিসাষে '” বৎসরে 
২০১ ০১০০০ পাঁউণ্ড বাদ দিলে ভারতীয় ভ্রব্যেয় মূল্য ৪৯, ৬৯, ৮৮৯ 
পাউও্ড দড়ায়। বাণিজ্য-গু্ক ইহার অগ্তনিবিষ্ট আছে, কারণ ঘই 
সময়ে কি রপ্তানি মালের উপর, কি স্বদেশে ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর 
সমন্ত শুস্কই কোম্পানিকে দিতে হইত), এবং পরে রপ্থানি মালে 
কাটিয়া লইতে হঈত। 

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, “ইউরোপ হইতে বৈদেশিকগণ যে 
বাণিজ্যের পরিচালন করেন, তাহ। সাতিশয় হিতকর, কারণ 
াহাদের আমদানি যালের অধিকাংশই অর্থ... .. তাহাদের লাভ 
দেশে নির্মিত দ্রব্যে করা হয়... ”.আর এই বাণিজ্যন্থার! বাঙ্জালার 
যে অর্থাগষ হইয়াছে, তাহ! বার বৎসরের গড় করিলে শুল্ক ব্যতীত 
ব্খসরে ৫১১০,০*০ পাউওড হয়; তত্তিন্ কলিকাতাবাসী ইংরেজ" 
দিগের লাভ আছে,-তাহারাই যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান 
এজেন্ট ( কর্মকর্তা )।” 

কলিকাতা রিভিউ পত্রে জনৈক লেখক ইউরোপীয় বণিকৃদ্িগের 
নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে মসে'ল নামক 
একজন ওলন্মাজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয্লাছেন। মর্সেল 
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 


১৮৮ কলিকাতার ইতিহাল। 


“বহু বৎসর বাষৎ তাহার! উৎ্কট মহাপাপসমূহের ও অতীব গহিত 
অসাধুস্তার অনুষ্ঠান করিয়। আসিতেছে ; কোম্পানি বিশ্বাস করিয়া 
তাহাদেয় হত্তে ঘষে সকল দ্রব্য দ্বিয়াছেন, সেগুলি ডাহারা আপনা 
দের লু$ঠন সামগ্রী গণ্য করিঘাছে। তাহারা অতীব নির্গজ্জভাবে 
স্বেচ্ছাচারিতার সহিত চালানে লিখিত মুল্য কৃত্রিম করিয়াছে ।” 
বণিকৃদিগের নীতিজ্ঞানের অভাবই তাহাদ্দের দোষের একনাত্ 
কারণ নহে; আলম্তও ইহার একটি প্রধান কারণ। গ্র্যাগ্ প্রী 
মাদ্রাজ সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, কলিকাতা! সম্বন্ধেও তাহা বেশ 
খাটে। তিনি লিখিয়াছেন £--“পণ্ডিচারি অপেক্ষা ম্ান্বাজের 
বাণিজ্য আরও সম্পূর্ণরূপে কষ্কাযদিগের কান্ত, কারণ তথাকার 
কৃঠিগুলি অধিকতর বিস্তৃত ও লাভজনক এবং বিক্রয়ও খুব বেলী । 
ইউরোপীর় বণিকৃ হিসাবের সুশ্মানুহুল্মা বাবগুলি মোটেই দেখেন 
না, তাহার ঘ্বোভাষী তাহাকে হিসাবের ধে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত 
খতিয়ান দেখায়, কেবল তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; ভিনি 
কারবারের স্থানের বহুদূরে বাস করেন এবং যে ভাবে জীবন হাপন 
করেন; তাগথাতে এরূপ তাচ্ছীল্য ও উপেক্ষার ভাব শ্বাতাঁবিক; 
কারণ তিনি দিবসে একবারমাত্র কারবাধ্ের স্থানে গষন কয়েন, 
তাহাও নিরমিতরূপে নয়, এবং দিনের মধ্যে বড় জোর ছুই তিন 
স্বণ্ট। কাজ কর্ম দেখেন ।” 

সিভিলিয়ানৃদিগের নীতিজ্ঞান ইহা ' অপেক্ষ। উচ্চতর ছিল 
না। ক্লাইভ, সমার ওখুভের়েলিই্ সিভিলিয়ান্দিগের চরিত্র সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিবার নিমিতড কয় ৫ক জন কমিশনার নিঘুক্ত করেন ; 
তাহারা ১৭৬৫ সালে ভিয়েকটর সভার নিকট এইরূপ রিপোর্ট 
করেন ২--“তাহাঙ্জের চরিত্রের কথা বলিতে হইলে, তাহাদের 


ণ্তম অধ্যায় । ১৮ 


কাজবর্শ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, গবর্ণমেণ্টেত্ব প্রত্যেক 
চক্র উৎকোচগ্রহণদোষে দূষিত, লুঠন ও অত্যাচারের ভাব 
সর্বত্র প্রবল, এবং উৎকট অর্থলালসায় উদ্দারতার গ্রুঁত্যেক 
কণা, প্রত্যেক ভাব নির্বাণপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত।” ইতিহাসে এরূপ 
প্রমাণও বিরল নহে 'ষ; এমন অনেক লোক ছিলেন, ধাহার। 
কোম্পানির চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়া এ দ্বেশে আজিতেন, এবং 
তৎ্পরে নিজ নামে কারবার খুলিয়৷ €কাম্পানির চাকুরি ছাড়িয়া 
দিতেন। উইলিয়াম বোপ্টস্‌ নামক একজন সাহেব ইহার উৎকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। তাহার ধমনীতে জার্মান শোণিত প্রধাহিত ছিল । 
তিনি কোম্পানির কর্মচারী হইয়া! ভারতবর্ষে উপস্থিত হুন, কিন্ত 
চাকুরি ছাড়িয়। বাণিজ্যে প্রবৃভ হন এবং আট বৎসরে নয় লক্ষ 
টাকা সঞ্চয় করিয়া বসেন। পার্দরি লঙ সাহেব বলেন, ইউরোপীয়- 
দিগের মধ্যে উইলিয়াম বোস্টসই প্রথমে বাঙ্গাল ভা শিক্ষ। 
করেল, এবং ভিনি “0005199191$010 ০ [09390 4১29119” 
নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। পরস্ত তিনি 
হাঙ্গামাপ্রিয়তা ও অসচ্চরিত্রতার জন্ত নির্বাসিত হন । 

জতি প্রাচীন কাল হইতে বড়বাজার বাণিজোর কেন্ুস্থল 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । আন্মানী, মাড়ওয়ারি ও অন্তান্ত জাতীয় লোকের! 
জব চার্থক সাহেবের কলিকাতায় আগমনের পুর্ব হইতেই 
এখানে বাণিজ্য করিতে আরত্ত করিয়াছিল । শেঠ ও বসাক- 
গণও প্রাচীন কাল হইতে এখানে বাণিজ্য করিতেছিল। পুর্বে 
কলিকাতায় প্রায় সর্ব প্রকার পণ্যপ্রব্যের উপরেই এক প্রকার 
শুধ আমায় করা হইতে। এই পণ্যপ্ন্ক ০70 55 (টাউন 
ভিউটি অর্থাৎ নগরশুন্ক) নামে অভিহিত হইত। ষ্রর্মভোল 


১৯২ কলিকাভার ইদ্ধিছাল। 


উ সনে কিরূপ ভাবের শুল্ক হা কর ভাঙ্গায় করা হইত, লিয়ে 
ভাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে ১ 

“রামেখ্বর সমরুত গোপের প্রতি । (ষ বাবাহার৷ শ্রান্ধের সময় 
বড় দাগিতে ইচ্ছা! করিবে, তুমি তাহাদের নিকট প্রচলিত “ফি” 
( কর) লইৰে;কিস্তু তাহা যেন বলপুর্ধক লওয়। না হয়) জার 
কোনরূপ অনুচিত বা অতিরিক্ত “ফি আঘায় করিলে দণ্ড গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং এই কার্য হইতে তৎক্ষণাৎ বরতরফ হইবে । 
২লাও এপ্রেল ১৭৬৫ ।' 

“নিমাইচরণ দাষ ব্রজবাসী ফকিরের প্রতি । কলিকাত| সহর 
ও ডিহিসমূহের সীমার মধ্যস্থ প্রত্যেক দোকান হইতে. ভিক্ষুক- 
গণের পোবণার্থ দানস্বরপ তুমি প্রতিদিন এক কড়া হিসাবে 
আদায় করিবে। কলিকাতা ৩১শে জুলাই ১৭৬৫1” 

“্রতদ্বারা কলিকাত! সহরযাসী সেক ননৃকূকে পাটা প্রদান 
করিয়া! এইরূপ একচেটিয়া অধিকার জ্নেওয়া হইতেছে: ঘে, কলি- 
কাতা৷ সহরের ও ১৫ ডিহির অধিবাসী ভদ্রলোক ও অপরাপর 
লোকের মধ্ধ্যা্দি শীতল করিবার নিমিত্ত ষে শোয়ায় জল ব্যস্ত 
হইয়া থাকে, সে সমস্তই উক্ত ব্যক্তি ক্রয় করিতে ও তাহা কুটাইয়! 
পুনর্বধার শোর! প্রন্থত করিতে পারিৰে। এই খধিকারলাতের 
নিমিত্ত তাহাকে কোম্পানি বাহাছুরের সরকারে বার্ষিক ১*১ 
নিকা টাক দিতে হইবে। এই পান্টীর ষেক়্াদ ৩ বৎসর ? এ ৩ 
বৎসর কাল ইহা বলবৎ থাকিবে। 

কলিকাতা রেতেনিউ কমিটি, ১ল। মার্চ ১৭৭৪ ফিলিপ 
এম ডেফাস্‌”।” 

নবাষ মহাশ্ম্ রেজা খু! লিখিয়াছেল যে, “স্থালীক্ বল ব্যবহারের 


লগ্তম অধ্যায়। ৩৯৩ 


পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এপ বহুবিধ স্বদেশোৎপন্ন ও প্রস্ততী- 
কৃত দ্রব্য পুর্বকালে সওদাগর ও বণিকৃগণ ভূমগুলের নানা অংশে 
চালান দ্বিতেন। তাহার যতে তত্কালে এদেশে বহুসংখাক অর্থ- 
বান লোক ছিলেন, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতাৰ ঈর্ধ্যার চক্ষে 
লক্ষিত হইত না। মোগলরাজগণ দেশীয় বাণিজ্যের বিলক্ষণ উৎ- 
সাহদাতা ছিলেন? কিন্তু মীরজাফরের সময়ে এই অবস্থার সম্পূর্ণ 
বিপর্যয় ঘটে,-দেশীয় বণিকৃদিগকে উৎসাহ দেওয়। দূরে থাকুক, 
তাহাদের শোণিত শোষণ কর! হইত। বণিকৃগ্ণণ তত্কালে মহাজনী 
কারবার করিতেন, এবং রাজা ও জমিদারের! বাজসরকারের প্রাপ্য 
পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট ঝণ গ্রহণ করিতেন। 
বেজা ৷ বলেন, তন্বারা বণিকৃদ্দিগের ধন বৃদ্ধি হইত, এবং প্রজা 
ও কৃষকগণ কষ্টে পড়িলে বণিকৃগণ তাহাদের শ্রমোৎপন ড্রব্জাত 
উচিত মুল্যেট্রকিনিয়। লইতেন। ইহাতে উভয় শ্রেণীর কাহারই 
স্বার্থ হানি ঘটিতে পারিত ন।। রেজ। খা] আরও বলেন বে, তত- 
কালে প্রবল দুর্ববলের উপর উৎ্পীড়ন করিলে ও তজ্জন্ত অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে, হাকিমগণ তৎক্ষণাৎ তদ্থিযয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত 
হইতেন এবং অপরাধীকে যথোচিত দণ্ড প্রধান করিতেন! মহম্মদ 
য়েছ ঝা দেশের ভূতপুর্বর্ষ ও বর্তমান অবস্থা, ইহার হাঁনতাপ্রাপ্তির 
কারণ, ইহার পুর্বববৎ উদ্নত অবস্থা পুনরানয়নের উপায়, এই সমস্ত 
বিষয়ের ঘে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, তৎ্পাঠে এই সকল 
কথ৷ হন্দররূপে বুঝিতে পার! যায়। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস্‌ ও 
অপর কছেকজনের অন্কুরোধে তিনি এই বিবরণ লিখিঃ়। তাহার 
হস্তে অর্পপ করেন । উহ] এক্ষণে ভারতগবর্ণমেপ্টের হোম বিভা- 
পেকঃদলিলপত্রের মধ্য আছে 
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ফষ্টণর সাহেব তীাঁইার .৭৮২-৮৩ অবের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া- 
ছেন ষেতিথি হীরাট নগরে ১০০ জন হিন্দু বণিকৃকে বাণিজ্য 
করিতে দেখিয়াছিলেন ; এতত্তিন্ন তাশীশ, নগরে আর ১০০ জন 
হিন্দু বণিক্‌ ব্যবসায় করিত। অপর কতকগুলি বণিস্ক বাকুমশীদ, 
ভেজ.দ্‌ এবং কাম্পীয়ান ও পারন্ত উপসাগরের উপকূল প্রদেশে 
স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ফণ্টীর সাহেব বাকুতে 
এমন একজন সন্্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ষে, কতিপয় হিন্দু 
বণিক তাহাকে তাহার্দের রুশিয়াদেশস্থ গোমস্তাগণের নিকট 
অনুরোধপত্র প্রদান করেন। এ সন্ন্যাসী ইংল্যাণ্ডে যাইতেও ইচ্ছুক 
ছিলেন। হিন্দুড কশিকাতার স্তাম আস্মাকান নগরেও বসতি 
স্থাপন করিক্বছেন, কিন্তু তায় তাহাদের পরিবার ছিল না। 

এতদ্দেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধে সাঁধা,ণ 
ভাবে কিছু বলা আবগ্তক। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইউরো- 
পীয়ের। ভারতবর্ষের সহিত পারস্ত উপমাগর ও লোহিতসাগরের পথে 
বাণিজ্য করিতেন। স্প্রশিদ্ধ গ্রীকৃরাজ আলেকুজাশডারের সময় 
হইতে ভাস্কোডা গামার সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় পর্যাটকের। ভারত" 
ভ্রমণে আমিতেন এত এদেশের অপরিমেয় ধন, অতুল এখধ্যাড়- 
স্বর ও ভূমির উর্ধ্বরতার অত্যভুত বিবরণসমুহ স্ব স্ব দেশে লইয়া 
যাইতেন। পরস্ত তৎ্কালে স্থলপথ ও সাগরপথই যে একমাজ্র নৈস- 
গক বিদ্বরূপে দণ্ডায়মান হইত তাহা নহে, প্রত্যুত মধ্যবস্তী 
ভূভাগসমুহের সমরপ্রিয় দ্াতিরাও নিয়মিত বাণিজাপরিচালন বিষয়ে 
ছুক্বর করিয়! তুলিত। প্রকৃতপক্ষে তৎ্কালে স্থলপথে ও তৎপরে 
লোহিতসাগর দিয়া অতি কষ্টে প্রধানত; ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী 
ইটালীর নগর সমূহের সহিত এবং তথা হইতে লের্বাচের বন্দর- 
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গুলির সহিত বার্ণিজ্য চলিত । পরে ভাস্কে৷ ড৷ গাম। উত্তমাশ! অস্ত- 
রীপ পরিবেষ্টনপুর্রবক ভারতে আমিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিবার 
পর্ন হইতে ইউরো শীক্ব বাণিজ্য অতি খরবেগে প্রসার ও উর্নীতিলাভ 
করিতে থাকে। এক শতান্দীরও অধিক কাল পর্তুগীজ জাতিই 
প্রাচ্য বাণিজ্যে সম্পূর্ণ একাধিপতা স্থাপন করিয়া! রা খয়াছিলেন। 
3৮ অভাব ও ঠাচাদেব অধঃপাতের কারণ পুর্ব্বেই 
আলোচিত হইয়ছে। ওলন্দাগেরাই প্রথমে পত্তুগীজদ্দিগের একা ধি- 

পৃত্য বিন কবেন। উইলিয়াম ব্যাবেন্টস ও অপর কয়েক ব্যক্তি 
পোতারোহণে ইউরোপ ও এসিয়াৰ উত্তর উপকূল ঘুরিয়া ভারত- 
বর্ষে আসিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। কিন্ত ওলপ্দ।জদিগের মধো 
কর্ণেলিযুস হুট্ম্যান ন'মক এক ব্যক্ই সন্বপ্রথমে উত্তমাণ। অন্ত- 
বাপ বেষ্টন করিয়! ১৫৯৬ অন্দে হুমাত্র। ও বান্টমে উপস্থিত হন। 
ওলন্দীজেরা ১৬০০ হইতে ১৭০, অব পর্য্যন্ত কেবণ প্রাচ্য 
সমুদ্রে কেন, ভূমঞ্চলের সকল অংশেই, ধর্ধপ্রধান সামুদ্রিক শক্তি 
হণ্পা পড়িগ্লাছিলেন। ওলন্দ।জগণ কর্তক ১৬২৩ অন্দে আন্বয়ন। 
নগরে ইংরেজদিগের হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজেরা ভারতীক় দ্বীপপুঞ্জ 
ত্যাগ করিঘা ভারত উপদ্বীপে আশ্রয্র গ্রহন করেন, স্ৃতরাং তদ্দবধি 
ওপলন্দাজের! তথায় একা ধিপত্য স্থাপন করেন। 

ইহারই সমকালে ওলন্দাজেরা পর্ভুনীজদিগকেও এক স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে বিভাড়িত করিতে থাকেন এবং অবশেষে তাহাদ্দের 
প্রায় সম্গস্ত অধিকৃত স্থানগুলি কাড়িয়! লন । তাহারা ১৬৩৫ অব 
হইতে ১৬৫৯ অব পর্ধাস্ত পর্ভূণী জরদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন ; 
পরস্ত ক্লাইভ সাহেব তাহাদের ভারতের প্রাধান্তের বিলোপ সাধন 
করেন। ১৭৯০ হইভে ১৮১১ অন্ধ পর্ধান্ত ইংরেজ ও ফরাসী 
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জাতিতে থে তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে ইৎরে- 
জেরা. ওলন্বাজদিগের অধিকৃত স্থানগুলি সমস্তই কাড়িয়া লন। 
কিন্ত উত্তরকালে ষবধীপ ও মালকা তীহার্িগকে প্রত্যর্পিত ও 
জুমাত্র। গৃহীত হয়। ভারতীয় বাণিজ্যে অন্যান্ত ইউরোপীয় জাতির 
অকৃতকার্ধ্যতা সম্বন্ধে সার ইউলিয়াম হণ্টার যে মন্তব্য প্রকাশ 
কশিয়/ছেন, তাহা বিলক্ষণ কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদদ। তিনি বলেন 
পর্ভূগীজ্দিগের অকৃতকার্ধ্যতার কারণ এই যে, তাহারা এক হস্তে 
বাইবেল গ্রন্থ ও অপর হস্তে তরবারি গ্রহণরূপ অসম্ভব কার্ধো 
হস্তক্ষেপ করিরাছিল, অর্থাৎ তাহার যুগপৎ ভারত সামান্য জয় 
করিতে ও ভারতবাসীর্দিগকে ৰলপুর্ববক তৃষ্টধর্দে দীক্ষিত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল। ওলন্দাজদিগের অকৃতকার্ধ্যতার কারণ এই 
য, তাহার! বাণিজ্যবিষয়ে একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তাদবশ কাধ্যে কম্মিন্ক'লেও সফলত। 
লাভ করিতে পারে না । ফরাদীর। তীক্ষবুদ্ধিজীবী হইলেও তাহ। 
দ্বের অব্যবস্থিতচিতততা এবং পরম্পরের মধ্যে বিশ্বীম ও সহকারি- 
তার অভাবে তাহার! ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে 
নাই। জল্মাণি অত্বীয়। এতদ্দেশে কখনও কোন স্থান অধিকার করে 
নাই, কিন্ত তাহাদের বাণিজ্য বরাবর চলিয়া আসিতেছে । কি 
কাতার বাণিজ্যে অদ্যাপি ত্বাহাদের বিলক্ষণ আধিপত্য বিদ্যমান । 
যে সকল স্থানে প্রচুর তণুল পাট ওকার্পাম জন্মে, মেই সকল 
স্থানে জাম্নাণ বপিকগণের গোমস্তাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইংরেজেরা বহুকাল হইতে এমন কি রাজা সপ্তম হেন্রির 
সময় হইতে ভারতবর্ধে আসিতে অভিলাধী হুন। ১৫৫০ অব 
নার হিউ উইলোবী নামক জনৈক সন্ত্াম্ত ইংরেজ ইউরোপ ও 


লগ্তম অধ্যায়। ১৯৭ 


এপিয়ার উত্তরাংশ দিয়। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করি- 
বাবু চেষ্ট। করেন; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ইহার কিছু পুরে 
স্রাহারই সহকারী চ্যান্সেলের নামক একজন নুইডেনবাদী মস্কাউ 
নগরের গ্রাণ্ড ডিউকের কৃপায় একটি পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হন, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ পারস্ত, বোখারা ও মস্কাউ 
,ই কয়েকটি স্থানের মধ্যে স্থলপথে বাণিজা করিবার অভিপ্রায়ে 
রুপীয় কোম্পানী স্থাপিত হয়। পুর্ব্বে ভারতে আসিবার একটি 
উত্তর পুর্ব পথ আবিষ্ধার করিবার নিমিত্ত ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ 
পথ্যন্ত বহুবার ॥চেষ্টা কর। হইয়াছিল ; কিন্তু হাতে সাফল্য লাভ 
ধটে নাই। ফবিসার ডেভিস্, হভসন্, বেফিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
আধুনিক মানচিত্রে আপনাদের অবিনশ্বর চিহ্ বাখিয়। গিয়াছেন। 
অবশেষে ভূমগুলবেষ্টনকারী সার ক্রান্সিস্‌ ড্রেক মালক! হ্বীপপুঞ্গের 
অন্তর্তী টার্ণেটের বন্দরে উপমীত হন এবং সেই দ্বীপের রাজা 
ইংরেজপ্দিকে লবঙ্গ প্রদান করিতে স্বীকার করেন। সার উইলিয়ম 
হণ্টার ইংরেজজাতির কৃতকা্যতার এইরূপ কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন ;-- 

"বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষের জন্য ষে দ্বীর্ঘকালব্যাপী 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজেরাই বিজয়ী হইয়া 
বহির্গত হন। তাহাদের সাফল্য লাভের আংশিক কারণ সৌভাগ্য, 
সন্দেহ নাই? কিন্তু তাহার প্রধান কারণ জাতীয় চরিত্রের চারিটি 
বিশিষ্ট গুণ। প্রথমতঃ অত্যডুত সহিষ্ুতা এবং যত দ্দিনন! 
উহার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন দেশ 
বা রাজ্য ওয়ে অপ্রবৃত্তিরপ আত্মসংম। ছিতীয়তঃ দেশ বা রাজ্য 
জয়ে প্রবৃত্ত হইবার পর সে বিষয়ে অদম্য অধ্যবসান্জ এবং ইংরেঞ 


১৯৮ কলিকাতার ইতিহাদ। 


কর্মচারিগণের পরাজয়ে উতৎ্সাহহণনতার অভাব । তৃতীয়তঃ বিপদ্দেন 
সম্য কোম্পানীর কর্মচারীগণের পরস্পরের প্রতি এঁকান্তিক ও অদ্বম্য 
বিশ্বাস ও নির্ভর । চতুর্থতঃ ও প্রধানতঃ ইংলগুস্থ ইংরেজজাতির 
স“পূর্ণ সহায়ত। ও পৃষ্ঠপোষকতা ॥ তাহারা নিশ্চিত জানিতেন যে, 
ভ রতীয় ইংরেজদিগের উপর ষে কোনরূপ আপদ বিপদ আপতিত 
গউক না কেন, ইংল্যাগুকে তাহার উদ্ধার সাধন করিতেই হইবে । 
আর ইংল্যাণ্ড ইউরোপের কটরাজনীতির কথায় পড়িয়া কখনই 
আপনার ভারতীয় কর্মচারীগণকে বিসর্জন দেন নাই। ইউ" 
রোগীয় শক্তিপুণ্তের মধ্যে একমাত্র ইংল্যাগুই ধর্মজ্ঞানের সহিত 
এই ছুইটি নীতির অঙ্ুসরণে £কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন ; এব 
সার্ধ দ্বিশত বৎসর কাল এই নাতি অনুসারে জ্তাধ্য করিবার ফল 
বর্তমান ইংরেজাধিকত ভার্ন । 
কিঝ্দিধিক ২৫০ বৎসর হুইপ, কলিকাতায় ইংরেজদিগের 
ণিজ্যের হৃত্রপাত হইয়াছে । এই" কাল মধ্যে ইহা ষেবপ প্রমার 
লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার বর্তমান পরিমাণ সঠিকরূপে নির্ণয় 
করা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। একমাত্র বাণিজ্যই যে 
কলিকাতাকে বহুবিধ কাধ্যের কেন্্রস্থল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সভ্য জগতের সকল জাতিই ইহার বিষধ়ু ব্যাপারে 
স্বার্থ সংশ্রব-বিশিষ্ট । চীনদেশ ও পের এতছুভয়ের মধ্যবত্তী 
ভূভাগে ষে বিভিন্ন জাতির বাস, তন্তাবৎ জাতিকেই এখ।নে সতেজে 
বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে দেখা যায়, এবং তদ্বার! তাহার এত ধন 
উপার্জন করে যে, তাহ। দেখিয়। এশখব্ধ্যশালী ঝাদ্দগণের হৃদয়েও 
ঈর্ধানল উদ্রেক হইতে পারে । ভূমগুলের প্রায় সংল অংশ হই- 
তেই দৃতগণ স্ব স্ব জাতির গার্থ-সংরক্ষণ নিমিভ এখানে প্রেরিত 


সপ্তম অধ্যায় । ১৯৯ 


হইয়া! থাকেন। বহু খাল ও রাস্তা নিশ্বিত হইয়াছে, জঙ্গল পরি- 
ক্ষত হইয়াছে, এবং সমগ্র প্রদেশ প্রফুল্পোদ্যানের স্তায় হাস্তময়ী 
মুর্তি ধারণ করিয়াছে । রেলওয়ে লাইন ও টেলিগ্রাফেগ” তার 
দ্বার কলিকাতা ভারতবর্ষের অন্তান্ত সকল অংশের সহিত সংষে - 
জিত হইয়াছে । এমন কি; শান্তিপ্রিয় হিন্মুও অধুনা! অর্থকর বাণি- 
জ্যের কুহকে বিমুপ্ধী। দেধা বায়, হিন্দুও বাণিজ্যে নিমজ্জিত 
হইয়া ইতভ্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ; বোধ হয় যেন, 
বর্তমান সময়ে ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোন বিষজ্কেরই চিন্তা তাহার 
মনোমধ্যে স্থান পায় না। ইহা নিঃসন্দেহ, এ বিষয়ে প্রতীচ্য 
জগৎ প্রাচ্য জগৎকে বিমোহিত করিয়াছে। নানা প্রকারের মিল 
( অর্থাৎ কলকারখানা ), ডকৃইয়ার্ড, (জাহাজ মেরামতের আড্ডা! ), 
গাট কষার হাউস ও কুঠিসকল সংস্থাপিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত 
নিষ্মশ্রেমর লোকদ্দিগের অবস্থা কতকট স্বচ্ছল হইয়! উঠিয়াছে। 
তাহাদের বেতন বুদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ আজিকালি গৃহস্থত্ঘরে দাস- 
দাসী পাওয়া একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, 
নানাপ্রকার শ্রমশিক্ষা ও বাণিজ্যের পরমার হওয়াতে বহু লোকের 
অবস্থা যে ভাল হইয়াছে, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বর্তমান সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা! যাইতে পারে। কৃষি-ব্যব- 
সায়েও নানা প্রকার সংস্কার ও উন্নতি প্রবর্তিত হওয়ায় দরিজ্র 
কষিজীবিস্ণের প্রভৃত উপকার হইয়াছে । কুশিদজীবী মহাজন 
দিগের হস্তে তাহাদের অবধা সর্বনাশ হইতেছিল; তাহাদিগকে 
সেই ঘোর বিপদূ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নাল! স্থানে ব্যান্ক, 
স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতীকারের অন্তাগ্ঠ উপায় অবলম্িত হই 
যাছে। কলকারখান! গার! দরিদ্র কৃষকপণের যে বুবিধ উপ- 


২৪৪ কলিকাঙার ইতিছালদ। 


কার হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বমূল্য বস্ত্র, স্বপ্মূল্য যন্ত্র এবং স্ব্লব্যয়ে ও 
্্প সময়ে রেল বা স্্রীমার যোগে কৃষিজাত ভ্রব্যসমূহের দৃরবস্তী 
বাজারে উ*সুবিধাজনক স্থানে প্রেরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আবার 
সেই সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনাসংক্রান্ত কেন্্রস্থল সমূহের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার প্রভাব অতি দৃরবর্তী অঞ্চলেও ছড়াইয়৷ 
পড়িতেছে। বিমা আফিস সমূহের সংস্থাপন বাণিজ্যযুপের এক 
অভিনব নিদর্শন । বাণিজ্যের প্রসার সাধনে ইহ! বিলক্ষণ হিতকর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরস্ত বাণিজ্যের এবং কলকারখানার 
বারা ভব্যজাত প্রস্থাত করণের বৃদ্ধির চিত্রের এক পৃষ্ঠ, যেরূপ অমু- 
জ্বল ও মনোহর, অপর পৃষ্ঠটি সেই পরিমাণে তমসাচ্ছন্ন ও 
বিভীষিকাময়। কলকারখান! ছারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ 
প্রস্তত করিবার ব্যবসায় প্রসার লাভ করায় এতদ্দেশের যে কি বিষম 
অনিষ্ট হইয়াছে, তাহ! বলিয়! ব্যক্ত করা যায় না। ইহারই বিষ- 
ময় ফলে আমাদের হস্ত চালিত তাতের কাধ্য বিলুপ্ত হওয়ায় 
তত্তবায়গণের এবং অন্যান্ত শেনীর শ্রমশিক্পীদিগের মুখের গ্রাস 
'ঘলিত হুইয়া পড়িয়াছে। হস্ত দ্বারা যে নান প্রকার পশমী বস্ত্র 
প্রস্তুত হইত, ভাহারও, 'সর্বনাশ হইয়াছে । তততিন্ন, হুরাপানাদি 
অমিতাচার, অমিতব্যসিত। প্রভৃতি কতকগুলি পাপ সমাজে প্রংশ 
করিয়া যে কতদূর অপকার করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় 
না। এখনই এই, আর কিছুদিন পরে বে কিরূপ অবস্থ! হইবে তাহা 
ভাবিলেও অভ্তরাত্মব। জাতঙ্কে শিহরিক়! উঠে। প্রকৃত রাজনীতিবিৎ 
ও চিস্তানীল ব্যক্তিগণের ইহা সবিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া এই 
সমন প্রতিকারের পথ স্থির করা অবস্ঠ কর্তব্য । 


অষ্টম অধ্যায়। 


ইংরেজ শাদনাধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
বিচারব্তরণের ইতিবৃত্ত । 


ভল্টেয়ায় বলিয়াছেন, "কোন প্রকার শাসনপ্রথালীই এ পর্যত্ত 
সপপূর্ণ নির্দোষ হইতে পারে নাই, কারণ মানুষ চিরদিনই ফড়- 
রিপুর অধীন ; তাহাদের যদি রিপুই না থাকিত, তাহা হইলে 
তাহাদের কোন প্রক্কার শামনপ্রণালীরই প্রয়োজন হইত ন।। 
মানুষের সহিত মানুষের বিবাদস্থলে মানুষদ্বারা বিচারব্তিরণব্যাপারে 
পূর্ব্বোন্ত উক্তির সত্যত। সৰিশেষরপে প্রমাণিত হইয়া থাকে। 
কথায় বলে, আদিম অবস্থায় “ঞোর যার মুলুক তার” ছিল। প্রথম- 
সৃষ্ট মনুষ্য যৎকালে নিজ প্রয়োজন সাধনার্থ ভূমি বেষ্টন বিয়া 
লন এবং স্বয়ং তাহা ভোগ করিতে থাকেন, তত্কালে তিনি সেই 
ভুমির অধিকারী ও স্বামী হইয়া পড়েন। ইহা হইতেই তাহার 
স্বত্বের উদ্ভব হয়। বর্তমান সভ্য দেশসমুহে পুরোহিত-বিচারালয়” 
গুলির কার্যাবলী অতি জ্ভূঙত ব্যাপার বলিয়াই প্রতীয়মান হয় । 
প্রেটেঃান্টগণ কর্তৃক ক্যাথলিকদিগের প্রতি এবং ক্যাথলিকগণ- 
কর্তৃক প্রোটেষ্টা'্টদিগের প্রতি ব্যবহার পর্ধযালোচন৷ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায়, রিপুগণ কিরূপে বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে। হায় 
অত্যাচার-্উৎপীড়ন এইখানেই শেষ হয় নাই। পাগীদিগের চির- 
নরক-ভোগের নিমিত ভগবানের ক্রোধ ও অভিশাপের প্রার্থন! 
করা হইত। মানুষ বতরদিন রিপুর অধীন থাকিবে, ততদিন পক্ষ 
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পাতশুন্য পূর্ণ স্ায়বিচারের আশ করা বিড়ম্বনামাত্র । মানবপর্ধের 
ফল ক্ষম্বন্ধে রসোর উক্তির মধ্যে এমন একটি সত্য নিহিত আছ্ছে, 
যাহ! অস্বীকার করিবার উপাঞ্ধ দাই। তিনি বলেন, "সমাজের 
বিশৃঙ্খলাসমূহের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে 
পাই যে, মানু যে সমস্ত বিপৎপাত হইতে রেশ পায়, সেগুলি 
ভ্রান্তি হইতে উদ্ভুত হয়,অজ্ঞতা হইতে আরও অধিক উদ্ভুত 
হয়-আর আমর! যাহা আদে জানি না, সেগুলি আমাদের ধত 
জতি করে, তাহ। অপেক্ষ। আমরা যাহ। জানি বলিয়। মূনে করি, 
সেগুলি তদপেক্ষা-অধিক ক্ষতি ক:র। 

১৭শ ও ১৮শ থৃষ্টাব্দে মুসলমানের! যে ভাবে বিচার বিতরণ 
করিতেন, তাহার নিন্দা করা কতকগুলি লেখকের রীতি হইয়া 
উঠিয়াছে। এ সময়ে ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্তান্ত অংশে 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার আইনই এরূপ কঠোর ছিল 
এবং তন্নিবদ্ধন নীতিসমুহের মধ্যে কতকগুপি এরূপ অসঙ্গত ছিল 
যে, তততুলনায় যুসলমানদিগের আইনকাঁনুনগুলিকে অনেক শ্রেষ্ঠ 
বলা যাইতে পারে। 

নবাব মহম্মদ রেজা খ। বলেন যে, মুমলমান-শ।সনকালে হুই 
প্রকার বিচারালষ ছিল; একটির নাম ছিল আদালত, অর্থাৎ 
আলিয়া বা নবাবের নিজ বিচারালয়, এবং অপরটির নাম ছিল 
থলসা কাচারি। এই শেষোক্ত বিচারালয়ে ভূমির রাজত্ব, খণ ও 
অন্তান্ত প্রকার মোকদ্দমার শুনানি ও মীমাংসা হইত। এই বিচারা- 
লয়ে যে রায় প্রকাশ কর! হইত, তাহাতে হাকিমের অর্থাৎ বিচারকের 
স্বাক্ষর থাকিত। আদ্দালতে অর্থাৎ নবংবের নিজ বিচারালয়ে খুন, 
ডাকাতি ও অন্তান্ত গুরুতর অপরাধের ফৌজজ্লারী মোকদ্দমাগুলির 
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শুনানি ও বিচার হইত । এই বিচারালয়ে কয্েকজন বিচারক 
থাকিতেন, কিন্তু শেষ হুকুম দিবার ক্ষমতা নবাব স্বহস্তে রাখিতেন। 
বিচারকদিগের মধ্যে যিনি সর্ধপ্রধান বা অধ্যক্ষ থাকির্তেন, তিনি 
নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোকদমার সমস্ত ছবস্থা বুঝাইয়া 
দিতেন, এবং মোকদ্দধার রায় সম্বদ্ষে সকল বিচারকের মত এক 
হইলে নবাব তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন। আসামীর নিজ ধন্ম ও 
আইন-অনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডবিধান কর] হইত। 

কলিকাতা হাইকোটের ভূতপুর্ধ জজ সি, ডি, ফীন্ড 
সাহেব লিথিয়াছেন, মুসলমান-রাজত্বকালে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর 
বিচারালয় কর্তৃক বিচার বিতরিত হইত, যথা (১) কাজিদিগের 
অধিষ্ঠিত বিচারালয়। ইহারা মুসলমান আইনের সুবিস্তৃত ব্যবস্থা 
অনুসারে কাধ্য করিতেন, এবং (২) রাজপুরুষগণের অধিষ্টিত 
বিচারালয়, ইহারা কোন নিদ্দিউ নিয়মের অধীন হ্ইয়৷ কাধ) 
করিতেন না, পরস্ত আপনাদের স্মার্থসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 
কার্য করিতেন, বিশেষতঃ বিবদমান পক্ষদ্বয় ভিন্নজাতীয় ও ভিন্ন 
ধন্মাবলম্বী হইলে ইহার বড়ই সৃবিধা পাইয়! বসিতেন; কিন্তু 
রাজা সময়ে সময়ে আবেদনাদির তত্বস্ত করিতেন ? কিন্তু যুদ্ধব্যাপারে 
ও রাজকীয় অন্যান্ত কার্যে অথবা অন্তঃপুরের আমোদপ্রমোদে 
তাহাকে অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি ৰিচার- 
বিতরণ-কার্য্যে নিয়মিতরূপে বা কোনরূপ প্রণালীসঙ্গতভাবে যোগ- 
দান করিবার অবসর পাইতেন না। স্থুবাসমূহে অর্থাৎ বিভিন্ন 
প্রদেশগুলিতেও এ হুই শ্রেণীর বিচারালয় ছিল। কাজি সবিশেষ 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি হইলে তদহুপাতে বিচারবিতরণ- 
কার্চেও তাহার প্রভাব অধিক হইত 7 কিন্ত সাধারণতঃ সুবাদারগণ 
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& তাহাদের কর্মচারীর অপেক্ষাকৃত গুরুতর মোকদ্দমা গুলির 
[বচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, কাজেই মেস্থলে কাজি 
দলিলপত্র রেজিউ্টারী করিবার ও বিঝাহ সম্পন্ন করিবার কর্ম্- 
চারীমাত্রে পরিণত হইয়া পড়িতেন। কোম্পানিকে দেওয়ানা 
সনন্দ প্রদ্থানের অব্যবহিত পরবর্তী কালে মুর্শিদাবাদে যে সকল 
বিচারসম্পকায় কন্মচারী ছিলেন, নিয়ে তাহাদের একটি তালিক। 
ওয়! হইল ১-- 

১। নাজিম-__ইনি প্রাণদগুযোগ্য অপরাধীদ্িগের বিচার- 
কালে স্বয়ং প্রধান বিচারুপতিরূপে অধ্যক্ষত! করিতেন । 

২। দেওয়ান তৃসম্পত্তিসম্পকীঁয় মোকদ্দমার বিচারভার 
ইহার হস্তে ছিল; কিন্ত ইনি খুব কম সযয়ই স্বয়ং এই ক্ষমতার 
পরিচালনা করিতেন । 

৩। দ্বারোগা-আদালত-আলআলিকা অর্থাৎ ফৌজদারী আদা- 
লতে নাজিমের প্রতিনিধি--ইনি বিবাদ ঝগড়। ও পালাগালির এবং 
তূসম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্তান্ত প্রকার সম্পত্তিসংক্রান্ত 
যাবতীক়্ মোকদমার বিচার করিতেন। 

৪1 দারোগা-ইস্আদ্বালত দেওয়ানী-_-অর্থাৎ দেওয়ানী আদা. 
লতের পেেওয়ানের প্রতিনিধি । 

৫। ফৌজদার-_অর্থাৎ পুলিসের কন্মচারী ও প্রাণদণ্ড- 
ধোগ্য নহে এবপ যাবতীয় মোকদ্দমার বিচারক । 

৬। কাজি-__ইনমি উত্তরাধিকারসংক্রাস্ত মোকদ্দমার বিচার 
কয়িতেন। 

৭। মুক্তামিব--ইহ!র হস্তে মাতলামি এবং হুর! ও অগ্যান্ত 
নেশার জিনিস বিক্রয় সম্বন্ধীয় মৌকদদমার বিচার অবং কৃত্রিম বাট- 
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খারা ও কাঠাপালি প্রভৃতি পরিমাণ-যন্ত্র গুলির তদস্তের ভার 
ছিল । ._ 

৮। মুফতি--ইনি কাজির নিকট আইনের ব্যাধ্ণী করিতেন, 
এবং কাজি তাহাতে একমত হইলে তদনুসারে মীমাংসা করি- 
তেন। তিনি ভিন্নমত হইলে নাজিমের নিকট তাহা নিব্দেন করা 
হইত, এবং নাজিম অন্তান্ত বিচারকদ্িগকে লইয়া একটি সভা 
করিতেন। 

৯ কামুনগো-_-অথাৎ ভূমির রেজিষ্রার। ইহার নিকট তুমি- 
ঘটিত মোকদ্মার বিচারভার সময়ে সময়ে অর্পণ করা হইত। 

১০। কোতন্বাল অর্থাৎ নিশাকালের শান্তিরক্ষক কম্ধচারী। 
ইনি ফৌজদারের অধীন। 

আইন আকৃবরি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয্জাছে যে, বিচার-বিতরণে 
ও পুলিলের কাধ্যে পশ্চাহুক্ত কম্্চারিগণ নিবুক্ত ছিলেন, যথা-_ 
(১) মীর-ই-আঘ্ল অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি, ইনি বোধ হন 
কাজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন, কারণ কাজির রায়ে ইহার 
অনুমোদন প্রয়োজন হইত; (২) শাস্তিস্থাপন ও পুলিম রক্ষার 
নিমিত্ত ফৌজদার £ এবং (৩) কোতয়াল অর্থাৎ নগরের হেড. 
কনেষউবল । ফৌজ্দার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা পরি- 
চালন। করিতেন। মুসলমানরাজত্বের শেষাংশে বিচারবিতরণের 
কার্ধ্য অনেকট। হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্্মাধিকরণগুলি নিরীহ 
নির্দোষ প্রজাৰর্গের প্রতি অত্যাচার উৎ্পীড়নের প্রধান যন্তরন্বরূপ 
হইয়্। উঠিম্বাছিল। এমন কি, অতি আমান সামান্ত জমিফারেরাও 
আপনাদের এক একটি বিচারালক়্ প্রতিষ্ঠ। করিয়। বাসিয়াছিল। 
সমরপ্রিঘ্ ছুঃগাহমিক পুরুষেরাই সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভৃত্ব আত্মসাৎ 
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করিয়াছিল; তাহারা আপনাদের প্রতৃত্ব অক্ষু্রভাবে বজায় বাখি- 
বার.আক্রেপ্রায়ে ধনবান্‌ ও বিভ্তশালীদিগের বিভব লুঠন করিত । 
এরূপ অবস্থায় আইন আকবরী এবং প্রবলপ্রতাপসম্্ট আলমগীর 
অর্থাৎ ওঁরঙ্গজজেবের ফেতাওয়াই আলেমণিরি গ্রন্থের বিধিব্যবস্থাসমূহ 
যে উপেক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? সেগুলি 
তত্কালে নিত'স্ত অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। পুর্বোক্ত প্রকার 
ছুঃসাহসিক পুরুষেরা! এবং দশহ্যতস্বরেরাই স্যায়বিচাবের বিধি- 
ব্যবস্থাসমুহ ব্যাধ্যা করিত ৷ তৎকালে প্রত্যেকেই এক একজন 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে ইউরোপীয়েরা রঙ্গস্থলে অব- 
তীর্ণ হইলেন । তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য-সংক্তাত্ত দেষাদেষি ও 
বিবাদদবিসংবাদসমূহ তৎকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিমাণ শতগুণ 
বন্ধিত করিয়া তুলিল। 

হিন্দুরা কি ভাবে বিচারকাধ্য নির্বাহ করিতেন, তৎসম্বন্ধে 
আমর! কোন ঞ্থাই বলি নাই। আমাদিগের গ্রন্থের আয়তন 
আমাদিগকে তদ্বিষ্য়ে পুর্ণ আলোচন। করিতে দিতেছে না। মনুর 
ব্যবস্থ। এবং অগ্ঠান্ত কতিপয় স্মৃতিগ্রচ্থ হইতে দেওয়ানী, ফৌজদ্বারী, 
খিউনিসিপাল ও অপরাপর বিষয়সংক্রাস্ত হিন্দু-ধশ্মাধিকরণসমুহের 
পুর্ণতত্্ব অবগত হইত পারা যায়। প্র সকল পুস্তকের অনের্কগুলিই 
অধুন! ইংরেজি ভাবায় অনূদ্ধিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে 2 সুতরাং 
ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ এ সমস্ত অনুবাদ পাঠ করিলে অনেক 
জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইংরেজ-শামনকালের প্রথম অবস্থায় 
"জাতিমালা-কাঞ্ারী” নামে একটি হিন্দু বিচারালয় ছিল। তৎ" 
প্রসঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব লিখিয়্াছেন, "সাধারণতঃ জাতি- 
মাল! কাছারী নামে অভিহিত জাতিবিষয়ক বিচারালয়টি গভর্ণমেন্টের 
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তাক প্রাচীন, এবং ইহার কাধ্যকলাপ দেশের অন্তান্ত বিচারালয্কের 
ঠায় নিয়মিত ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন।” ওয়ারেন হোষ্টিংসু সাহেবের 
উক্তি হইতে ইহাঁও জানা যায় ষে, অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর পোক- 
দিগের মধ্যে যে সকল বিবাদ বিদম্বাদ উপস্থিত হইভ, এই বিচারা- 
লয় তাহারই নিষ্পত্তি করিত। ইহার কার্যবিবরদী হইতে প্রতীয়- 
মান হয় যে, গভর্ণর জেনারেলের বেনিয়ানগণই (মুচ্ছুদিগণই ) স্বয়ং 
গভর্নবের পরিবর্তে ইহার অধ্যক্ষত! করিতেন। 

১০৯৮ (১৬৯৯) খ্বষ্টাবকে বা ততৎ্সমকালে কলিকাতা নগরী 
প্রেসিডেন্সি পদবীতে উন্নীত হয়, এবং এই প্রেসিডেশির নাম হয় 
“ফোর্ট উহলিঘ্ামূ ইন্‌ ব্ছেল্‌ (7011 51111511010 767821 )”। 
একজন প্রেসিডেন্ট (সর্ব্বাধ্যক্ষ ) এবং নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ- 
সংবলিত একটা কাউন্সিল (মঞ্সিসমাজ ) নিয়োজিত হন। কর্মী 
চারিগণের পদের নাম যথা ১) একাউন্টান্ট (400506506)) 
(২) মালগুদামরক্ষক ( ড/৪:6-1)009-159610€% ), (৩) ম্যারীন্ 
পর্পার (19176 10159) এবং (৪) রিসিতার অভ রেভিনিউ 
ব৷ কলিকাতার কলের (6০061558০0৫ [২৪ছ০1009 ০৫ 0০11060 
06 0810018 )। জন্‌ বেরাড সাহেব কাউন্সিলের প্রথম প্রেসি- 
ডেট হইলেন। সর্বপ্রকার কার্ধ্য--বন্ততঃ সমস্ত শাসনব্যাপার 
প্রেসিডেন্ট ও ক'উন্সিলের হস্তে ্যপ্ত ছিল। তৎকাঙলে কোনরূপ 
বিচারালয় প্রতিষ্টিত হয় নাই। 

১৬৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাণনী এলিজাবেথ যে সনন্দ প্র্গান করেন, 
তন্বার! বণিক কোম্পানি আপনাদের ক্ষমতা লাভ করেন এবং সে 
ক্ষমতা স্পষ্টরূপে নিদিষ্ট হইয়াছে ৷ তাহাতে অন্তান্ত নিয়মও দৃষ্ট 
হয়, যথা--«কোম্পানি এরূপ ও এতগুলি আইন কানুন। বিধি- 
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ব্যবস্থা, ও আদেশ-নিদেশ প্রস্তত ও বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন, 
যাহ'স্ঠাহ]দের নিকট বা তথায় ও তৎকালে উপস্থিত তাহাদের 
অধিকাংশের নিকট উক্ত কোম্পানির এবং তাবৎ ফ্যাক্টর (৮9০- 
(9/৪8 ), মাস্টার (14551615 ), ম্যারিনার (85110515 ) অন্যান্ত 
কম্ধচারিবর্গের স্থশাসন ও জুপরিচালনের নিমিত্ত এবং তাহাদের 
ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্থায়িত্ব ও অধিকতর উন্নতিসাধনের নিষিত্ত 
প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক বোধ হইবে।” তাহার। আরও ক্ষমতা 
পাইলেন ষে, তাহারা এরূপ আইন প্রস্তত ও প্রয়োগ করিতে পারি- 
বেন এবং প্রয়োজন হইলে তীহারা ইচ্ছানুঙ্গারে তাহা রহিত বা 
পরিবর্তিত করিতে পারিবেন, এবং ততিন্ন লোকে যাহাতে এ সমস্ত 
আইন কানুন যথাযথ ভাবে মানিয়৷ চলে, এতছুদ্দেশ্টে তীহারা 
আপনাদের বিব্চনামত কারাদ, অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তিপ্রয়োগের 
ব্যবস্থা করিতেও পারিবেন । 

১৬৯১৮ খাদ ইংরেজদিগের স্বার্থসাধনের বিশিষ্ট অনুকূল 
হইয়াছিল। ইংল্যাগ্ডেশ্বর ১ম ভেমৃসের প্রখ্যাত দ্ৃত সার টমাস 
রো তাহার রাজার প্রতিনিধিরপে ১৬১৫ থষ্টাবে দিলীনগরে 
মোগল-রাজ-সভায় উপস্থিত হন। তিনি মোগলসম্্রাট জাহাঙ্গীরের 
এরপ শ্রীতিভাজন হুইয়! উঠেন যে, তিনি ভারতে বাণিজ্যকারী 
তাহার স্বদ্দেশীয়গণের নিমিত্ত সম্রাটের নিকট হইতে অতি মুল্যবান 
অধিকারসমূহ লাভ করেন। কাঁউয়েল সাহেব বলেন, মোগল সন্ত 
এই অধিকার প্রদ্ধান করিয়াছিলেন যে, ইংরেজদিগের পরস্পরের 
মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি ইৎরেজের! স্বয়ংই করিতে পারিবেন । 
ইঞ্ইইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭শ শতাব্দীর অবসানের পুর্ববেই মাদ্রাজ 
ও কলিকাতায় দুর্গনিম্নাণের ওনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তাহ কার্ষেও 
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পরিণত করেন। এইরূপে তাহারা আপন আপন কুঠির সীমার 
মধ্যে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা রক্ষা করিতে 

প্রবৃত্ত হন। এই সকল গড়বন্দীর ভিতর ইউরোপীয়দিগের সায় 
দেশীয়েরাও গৃহনিম্্বাণপুর্বক বাম করিতে আরম্ভ করেন ; এবং 
সেইজন্য নবাব দ্বেশীয়দিগের বিচারার্থ কাজি বা অন্ত বিচারপতি 
প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে কোম্পানির কর্মচারীর তাহাকে এই 
কার্ধ্য হইতে নিবত্তি করিবার নিমিত্ত উৎকোচ প্রদ্ধান করিয়। 
বশীভূত করিতেন । 

১৬০১ খৃষ্টাব্বের সনন্দ ১৬*৯ ও ১৬৬১ অবে' পুনর্নবীভূত হয়। 
পরস্ত ১৬৯৮ অন্দে লর্ড গডল্ফিনের বিধান অনুসারে তমানীস্তন 
ছুইটি কোম্পানি মিলিত হইয়া যায় এবং তদবধি ইঠ্টইগ্ডিয়া 
কোম্পানি নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। সেই সনন্দ- 
অনুসারে কোম্পানি আপনাদের যাবতীয় হুর্গ, কুঠি ও আবাদের 
শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হন,_-কেবল রাজক্ষমতাটুকু ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিজ 
হস্তে থাকে । পূর্বের স্তায় বিচারালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্ত 
আইন করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তৎকালে কোন কথাই বল! হয় নাই। 

১৭২০ অন্দে ব। তৎ্সমকালে শাসনসম্পকীঁয় কতকগুলি 
বিষয়ের ভার কলিকাতার “জমিদার” নামক কর্মচারীর হস্তে অর্পণ 
কর! হয়। কাউন্সিলের কোন সন্ত যদি ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারী হইতেন, সাধারণতঃ তিনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হইতেন। 
এই বিচারালয়ের নাম “ফৌজদারী কাছ-রী” ভ্িল। ১:২০ অন্দে 
ইহার প্রথম স্থাপন কাল হইতে ১৭৫৬ অব পর্ধযস্ত গোবিন্দরাম 
মিত্র জমিদারের দেওয়ান অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কাধ্য করেন। 
ঈীর্মভেল সাহেবের মতে গ্রীক নামক একজন সাহেব প্রথম জার্মিদার 


২১০ কলিকাক্তার ইতিছাল। 


হন। জমিদারের প্রধান বা সঙ্গর কাছারী কলিকাতায় অবস্থিত 
ছিল? তথায় তিনি জমি প্রজাবিলি করিতেন “এবং কোন প্রজা 
যথাসময়ে 'খাঙ্ছনা দিতে না পারিলে তিনি তৎকালপ্রচলিত অন্য 
কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী না হইয়া স্বশ্নংই তাহাকে কারাবন্ধ 
করিয়া ও বেত্রাঘাত করিয়া! দগ্ুপ্রদধান করিতেন। জমিদারের 
কর্তব্যকর্ষ্ধ সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব এইরূপ বলেন ?-তাহার 
ছুইটা ক্ষমতা ছিল, সে দুইটা ক্ষমত| পরম্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
ও বিভিন্ন । তিনি স্পারিন্েগ্ডেট ও কলেক্টর ছিলেন, এবং 
তত্তিন্ন জমিদ্দারী কাছারীর অধ্যক্ষ অর্থ বিচারপতি ছিলেন। 
এই পদ্বের বেতন মাসিক ২০০০১ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্ত 
হলওয়েল সাহেব বলেন, তাহার উপরি-পাঁওনারও তুলনায় এই 
বেতন কিছুই নহে। কথিত আছে যে, “থিতিস্ন কুঠির আয়ের 
অধিকাংশই তাহার পকেটে যাইত তত্তিন্ন তিনি নিজে স্বতন্ত্রতাবে 
বাণিজ্য করিতেন, এবং তাহা হইতেও প্রভূত লাভ পাইতেন।... *.. 
তদানীস্তন প্রবলবাত্যাসন্কুল রাজনৈতিক ঝটিকায় তথাকথিত 
প্যাপ্োডা বৃক্ষ প্রকম্পিত হইলে তাহার উদরপুর্তির যথেষ্ট সুযোগ 


উল্লিখিত আছে যে, যে সকল স্থলে দেশীয়েরা ইংরেজধর্্মাধি- 
করণে বিচারপ্রার্থী না হইত, তত্ত/বৎ স্থসে জমিদারই সঘস্ত ফৌজ- 
দারী মোকদ্দম'র বিচার করিতেন। তিনি দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব- 
প্রকার পরিমাণ ট কার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কারিতেন। কেবল 
প্রাণদগ্ডজন্ত অপরাধের মোকদ্দমাততেই তিনি রায় প্রকাশ করিতে 
পাইতেন, কিন্তু যে স্থলে চাবুকের প্রহারে * মৃত্যুদণ্ড প্রদ্ধান করা 
_. *প্রালীন মোগলনআটু ও নবাবগণ মুনলমানদিগকে ইংরেজদিগের প্রধান 


অষ্টম অধ্যায়: ২১১ 


হইত, কেবল সেই স্থলেই প্রেসিডেন্ট বা কাউন্সিলের অনুমোদন 
গ্রহণ করা হইত। 

আমর! এক্ষণে অন্‌ স্েফানিয় হলওয়েল নামক বিধ্যাত ভমি- 
দারের বৃত্তাস্ত সজেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি জাতিতে 
আইরিশ ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব তারতগানী একখানি জাহাজের 
সার্জেপ্টের মেট (সহকারী) হইয়া ১৭৩২ অন্দে কলিকাতায় 
উপস্থিত হন। ১৭৩৬ অবে তিনি মেয়র্স কোর্টের অন্যতম এন্ডার- 
ম্যান নিধুক্ত হন এবং ১৭৪৮ অবে ইউরোপে প্রতিগমন করেন। 
তিনি জমিদারের কাছারী সংক্রান্ত কুপ্রথাসমূহ ও দোষাবলীর 
সংস্কারসাধনার্থ একটা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ডিনেক্টর সভায় 
বিচারার্থ অর্পণ করেন, এবং ডিরেক্টরেরা তজ্জন্য তাহার প্রতি 
এতদূর সন্তষ্ট হন যে, তাহারা তাহাকে কলিকাতার স্থায়ী জমিার 
ও কাউন্সিলারের স্া্দশ সদন্ত নিযুক্ত করেন। ১৬* অন্ধে ক্লাইভ 
স্বদেশে প্রতিগমন করিলে তিনি কয়েক মাস গভর্ণররূপে কাধ্য 
করেন। তিনি এক সময়ে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গনিম্মীণ- 
ঘটিত একটি ফৌজদারী মে'কদ্দম। কুজু করিতে উদ্যত হইলে কোন 








নারে ফামিকাষ্ঠে ঝুলিয়। মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে দিতেন না, কারণ উহাদের 
মতে মুসলমানের পক্ষে এরূপ মৃত্যু মিঙাস্ত অবমামমাজনক ; সুতরাং প্রাণদণ্ড- 
যোগ্য অপরাধের স্থলে মোগলরাজের মুসলমান ও জেপ্ট, (হিন্দু) অপরাধী 
প্রজাদিগকে এরূপ কশাধাত করা হইভ যে, ভাহাঁতভেই তাহার! মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত, পরন্ৃ চাবুক লাওয়ার নামক কণ্মচারীর| লময়ে সময়ে একসপ কার্য পটু 
হইত ষে তাহার! ভারতীয় চাবুকের ছুই তিন আখাদ্ধেই দ্ডিত ব্যক্তিকে শমন- 
ভবমে প্রেরণ করিতে পারিত।” ই্রার্নগুস মাহেব কৃত কলিকাতা কলেকটরের 
ধতিহাসিক বৃত্তান্ত। 


২১২. কলিকাগার ইতিহাস । 


ব্যক্তি তাহাকে এ কার্য হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ 
টাক উৎকোচত্বরপ প্রদান করেম। হলওয়েল সাহেব এ টাক৷ 
স্বয়ং গ্রহণ 'না করিস্বা উহা কোম্পানীকে অর্পন করিঘুুহলেন। 
তিনি কতকগুলি মূল্যবান্‌ পুম্তিক! প্রচার করেন। সেগুলি হল- 
ওয়েল ইয়া ট্রাউস্‌ € ০1০/51] [5018 7:18০65) নামে পরি- 
চিত। তাহা হইতে কলিকাতাসংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় কথাই 
জানিতে পাঁর। যায়। তিনি ১৭৬০ অন্দে ইংল্যাণ্ডে প্ররত্যাবৃত্ত এবং 
১৭৯৮ অব মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

১৭২৬ অবে (পারি লঙ সাহেব বলেন, ১৭২৪ অবে ) কলি- 
কাতায় “মেয়” কৌট?' সংস্থাপন ব্যাপারের আলোচনায় অনেক 
প্রাচীন কথার ম্মৃতিই জাণিয়া উঠে। ডিরেক্টর'সভার আদেশ- 
ক্রমেই উহা! প্রথম সংস্থাপিত হয়। ডিরেক্টরগণ অপরাপর যুক্তি 
ব্যতীত এরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, "মাদ্রাজ, ফোর্ট উইলি- 
পাম ও বোম্বাই নগরে দেওদ্ানী মোকদ্মমাসমুহের অপেক্ষাকৃত 
সবর ও হন্নর নিষ্পত্তির নিমিত এবং প্রাণদগুযোগ্য ও অন্তান্ত 
প্রকার অপরাধ ও দুরাচরণের বিচার ও দগুবিধানের নিমিত্ত যথো- 
চিত ও যথোপযুক্ত ক্ষমতার অভাব দৃষ্ট হন্ব।” একজন মেয়র 
ও নয়জন এন্ডারম্যান্‌ লইয়া এই বিচারালয় গঠিত হয় এবং স্থির 
হয় ষে, ইহাদের মধ্যে সাতজন এন্ডারম্যান্‌ ও মেয়র প্ররুত বৃটেন- 
জাত বৃটিশ-প্রজা হওয়া আবশ্তক। অবশিষ্ট দুইজন বৈদেশিক 
প্রোটেষ্ট্যা'্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাহার গ্রেট বৃটেনের সহিত 
মিত্রভাহত্রে আবদ্ধ কোন রাজ্যের বা! রাজার প্রজা হওয়া চাই । 
মেয়র ও এন্ডারম্যানদিগের নিয়োগ-ক্ষমতা গভর্ণর বা কাউন্সিলের 
প্রেসিডেন্টের হস্তে অর্পিত হয়। রেণি সাহেবের মন্ডে, মেয়র 


অষ্টম অধ্যায়; ২১৩ 


প্রতিবৎসর এন্ডারম্যানগণ করুক নির্ব্বাচিত হইচ্চেন। এক্ডরা- 
মানের পদ আজীবনকাল স্থায়ী হইত, কিন্তু গভর্ণর ও ক'ইম্সিল 
কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুতে যে কোনও এন্ডারম্যানকে প্দচ্যুত করিতে 
পারিতেন। এই বিচারালযনের সর্বপ্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার 
বিচারক্ষমতা ছিল। তত্তিন্ন উইলের প্রোবেট বিচার এবং যাহারা 
উইল ন1 করিয়! মরিত, তাহাদের বিষয়সম্পতি পরিচালনের ক্ষমূতা- 
পত্র অর্পণ করিবারও ইহার ক্ষমতা ছিল : : 

মেয়র ও এন্ারম্যানগণের পারিশ্রমিক মামিক ২০২২২ টাক| 
ছিল। রেণি সাহেব বলেন, মেয়র ও এন্ডাবম্যানগণ আফিসের 
নিদিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন । মেয়র একটি মখমলের গদি 
উপর উপবেশন করিতেন, এবং এন্ডারম্যানগণ গ্লাউনের স্থলে লাল 
তাফতা ধারণ করিয়া উপস্থিত হইতেন। ফৌজদ্বারী ও দেওয়ানী 
মোকদ্দমায় কেবলমাত্র ইউরোপীয়দিগের উপরই “মেয়” কোটে*” 
অধিকার ছিল ; পরন্ত পক্ষগণের সন্মতিক্রমে দেশীয়িগের পরস্পরের 
মধ্যবস্তী মোকদ্মাও তথাথ দায়ের হইতে পাইত। অবশেষে 
এইরূপ ধোবিত হয় যে, দেশীয়িগের মোকদ্ধমাগুলি তাহাদের 
আপনাদের মধ্যেই নিস্পত্তি হইবে, এবং তাহান্দের উপর “মেয়স' 
কোর্টের” কোনও ক্ষমতাই থাকিবে না। বুরশিয়ার সাহেব কলি- 
কাতায় “মেয়র্স কোর্ট” নিশ্বাণ করেন। উহা! তৎ্কালে “কোর্ট 
হাউদ্‌” নামে পরিচিত এবং ওল্ড কোর্ট হাউস্‌ স্ত্রী নামক রাস্তায় 
অবস্থিত ছিল । কোন কোন লেখক উহার কার্ধবিবরণী প্রণঙ্গে 
উহার অদ্ভুত ॥বিচারফল ও রায় প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে 
আমোদ্িত করিয়া থাকেন। জনৈক লেখক “কলিকাত। রি(৩উ 
পত্রে” পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকা প্রচার করিয়াছেন ;-- 


২১৪ কলিকাগার ইতিহাঙ্গ। 


কলিকাত। কাউন্নিলের জনৈক ইউরোপীয় সব্বস্ত (ধিনি তৎ- 
কাঞ্রে“জমিদার”ও ছিলেন) উইলিয়াম উইলসন্‌ নামক জনৈক 
পাইল প্রস্ততকারকের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ (মোট ৭৫।/৭ পাই ) 
খণী ছিলেন, এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত সামান্ত 
কোন কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন ৷ পাইল প্রন্ততকারক উক্ত 
ভদ্রলোকের নিকট আপনার প্রাপ্য টাকার বিল ও তত্সহ তাহার 
রসিদ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভদ্রলোকষ্টি তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান 
করিয়। টাক। দিলেন না, অধিকস্ত সেই বিল ও রমিদ নিজে রাখিয়া 
দিলেন। পাইল, প্রস্ততকারক এই ব্যাপার মেন” কোর্টের গে।চর 
করিলেন। তধন সেই ভদ্রলোক সাধারণের নিকট অপদস্থ হই- 
বার ভয়ে বিলের সমস্ত টাকা মায় মোকদমার খরচা প্রধান করিয়া 
মেকদ্দম। আপোষে মিটাইক্স! ফেলিতে সম্মত হইলেন। বাদীর 
এটর্ণির একজন হিন্দু “কলিকাতার কৃষ্ণকায় বণিক্‌” যেনিয়ান্‌ 
( মুচ্ছৃদ্দী ) ছিল। এই ব্যক্তি সমাজে সাতিশয় মান্তগণ্য ছিলেন। 
বাদীর এটর্ণি আপনার এই খেনিয়ান্টিকে উক্ত ভদ্রলোকের 
নিকট উক্ত টাকার তাগাদ্ধায় পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হন। কিন্তু কোন বারেই কিছুমাত্র টাকা ন। পাইয়া শেষ- 
ৰারে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে বলি- 
লেন যে, যদ্দি এই টাক দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কোন- 
রূপ অশুভফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই কথা বলায় সেই 
“জমিদার সাহেব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইপ্না উঠিলেন এবং 
কৃষ্ণকায় বণিকৃকে ধরিয়া কাছারীতে লই! যাইবার আদেশ 
প্রদান করিলেন। তথায় নীত হইলে, বিনা বিচারে তাহার 
হাত পা1বাধা হইল ও তাহাকে কশাঘাত করা হইল এবং 
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“জমিদার” সাহেব স্বীয় চশ্পাদুকাগ্ধারা ভাহার মস্তকে প্রহার 
করিলেন । রি 

গভর্ণর ভেরেলেই সাহেব আর একটি আখ্যাক্লিকাঁ এইরূপে 
বিবৃত করিয়াছেন £-- 

১৭৬২ অব্য জনৈক দেশীয় 'ব্যক্তি তাহার একটি পত্বীকে 
পরপুরুষাভিগমন কার্যে ধরিয়া ফেলে। প্রাচ্য দেশের সর্বত্রই 
সত্রীলোকেরা তাহাদেন স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন এবং প্রত্যেক 
স্বামী নিজ পত্বীকৃত অহিতাচরণের প্রতিশোধগ্রহণকর্তী। সুতরাং 
এ ব্যক্তি পত্বীর অপরাধসম্বন্ধে নিঃমন্দিধ্ধ হৃইধা তাহার নাসিক 

তঁনপুর্বক তাহার দণ্ডবিধান করে । পুরুষটি কলিকাতার সেশন 
( দায়রা! ) আদালতে অভিযুক্ত হইল। সে সমস্ত ঘটন| স্বীকার 
করিল, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বলিল যে, আমি ৫যরূপ বিধিব্যবস্থা 
ও আচার ব্যবহারসমূহের মধ্যে শিক্ষিত হুইয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে 
আমি কোন অপরাধই করি নাই ; স্ত্রীলোকটা আমার নিজ সম্পত্তি 
এবং দেশীয় রীতি-অনুসারে তাহার দু-চরিত্রতার নিমিত্ত তাহার 
দেহে কোনরূপ চিহ্ন করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে; 
আপনারা যে সমস্ত আইন-অনুসারে আমার বিচার করিতেছেন, 
তাহার্দের কথ। আম পুর্বে কখনও শুনি নাই, কিস্তু আমি বিচারক- 
গ্ণকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,__আপনার! কি বিশ্বাস 
করেন যে, যদি আমি জানিতাম যে ইহার দণ্ড মৃত্যু, তাহ! হইলে 
আপনারা » যাহাকে এক্ষণে অপরাধ বলিতেছেন, আমি কখনও 
তাহ! করিতাম কি? এইরূপ অুন্দর আত্মপক্ষ সমর্থন-সন্বেও 
প্র ব্যক্তি অপরাধী বিবেচিত হইয়! মৃত্যুদণ্ডে ছণ্ডিত হইয়া- 
ছিল, কারণ বর্দি আদালতের বিচার-ক্ষমত। থাকে, তাহা হুইলে 
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উহা! অবশ্ত ইংরেজের আইন-অনুসারেই বিচারকাধ্য নির্বাহ 
করিবে,।” 

রাধাচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তিও জাল করার অপরাধে মৃত্যু- 
দণ্াজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কিন্ত কলিকাতার অধিবাসীরা ১৭৬৫ অবের 
মার্চ মাসে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করার উঁ দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া! 
যায়। রাধাচরণ মিত্রের বৃশ্তাম্ত সাধারণের নিকট মুবিদ্দিত আছে, 
হৃতরাং এস্থলে তাহার সবিস্তার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। বস্ততঃ “কলি 
কাত! রিভিউ পত্রে? জনৈক লেখক লিখিয়াছেন ষে, “মেয়স কোট? 
গভর্ণমেন্টের অঙ্গুলি চালনার অধীন ছিল, "এমন অনেক মোক- 
দম। ঘটিরাছে যে, ই সকল স্থলে গভর্ণরের আদেশক্রমে বিচার ব্যর্থ 
বা রহিত হইয়। গিয়াছে, কারণ গভর্ণর স্বর প্রভাববলে কোটের 
সদশ্তগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতেন এইরূপে যদিও এমন 
অনেক সৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তদ্বীরা বিচার বিতরণ 
কাধ্যে ব্যক্তিবিশেষের থেয়াল বা অযোগ্যতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়, তথাপি এ সকল বিচারালযের দ্বারাযে তৎকালে মহোপকার 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে মুহুর্তমাত্রও সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই। এগুগি সমাজের উপরও অতি সুস্পষ্ট শুভফলসমুহ 
উৎপাদন করিয়াছিল । 

কোর্ট অভ. রিকোয়েস্ট (0০96০115099 ) নামক বিচারালয় 
১৭৫৩ অরে স্থাপিত হয়। ইহাতে ২৪ জন কমিশনার থাকিতেন 
এবং তাহারা সকলেই কলিকাতার অধিবাসিগণের মধ্য হইতে গভ- 
র ও কাউন্সিল কতৃক নির্বাচিত হইতেন। যে সকল স্থলে ধণ, 
শুক্ক বা বিবাদবয় বিষয় প্যাগোড়া বা ৪০ শিলিঙের [অনধিক, কেবল 
সেই সকল (মাব দ্মারই তাহার! বিচার করিতেন। প্রতি বুহুস্পতি- 
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বারে অভিযোগসমূহ শ্রুত হইত এবং ৩ জন সব্বস্ত উপস্থিত হুই- 
লেই বিচ!রালয়ের অধিবেশন হইত । প্রথম প্রথম দেশীয় অধি- 
বাসীর! কমিশনার নির্বাচিত হইতেন, কিন্ত অবশেষে কেবদ ইউরো: 
পীয় বণিকৃগণই সদস্তরূপে নির্বাচিত হইতেন । 

“কোর্ট অত. কো'ক্ার্টার সেশন” নাম্ক বিচারাঁলয়ে কেবল 
নরহতা, রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি উতৎ্কট অপরাধসমূহের বিচার হইত। 
,51ও কথিত আছে ষে, এততিম্ন কলিকাতায় খোগলদিগের ক্ষমতা- 
ধানে আরও তিনটি বিচারালয় ছিল। কোম্পানির ভূমি ও কুঠির 
সামার মধ্যে সুধারা ও শাস্তি এবং স্বশাসন পরীক্ষা করাই এই 
সকল বিচারালয়ের আদিম উদ্দেশ্টা ছিল । 

ইংরেজ কর্তৃক ব্গবিজয়ের পর বিচারাসয়গুলির অবস্থা উত্তরো- 
সর অধিকতর নিয়মবহির্ভূত হইয়৷ পড়িতে লাগিল। শাসন-তরলীর 
কর্ণ মুলমান সুবাদারের হস্তেই ছিল । গুরুতর রাজনৈতিক হেতু 
বশত তৎকালে শাফন্রশ্মি মুসলমানদিগের হস্তে রাখাই অত্যা- 
নশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল । এইরূপে পাজক্ষমতা এবং দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার তাহাদের হস্তেই থাকিয়া 
যায়। সবার শাসন ছুই অংশে বিভক্ত ছিলঃ যথ| (৯) দেও- 
যানী অর্থাৎ রাজস্বমং গ্রহ এবং দেওয়ানী বিচারের প্রধান প্রধান 
বিভাগের পরিচালন, এবং (২) নিজাম অর্থাৎ সামরিক 
বিভাগ এবং তঙসহ ফৌজদারী বিচারবিভাগ্ের তত্বাবধান। 
তৎকালে দেওয়ানী নিামত্ের অধীন ছিল। ইহ! যেন ম্মরণ 
থাকে যে, ইষ্ট ইগডিয়। কোম্পানি ইংলগ্ডের রাজ! ও পাণামেন্ট 
সভার শাসনাধীন ছিল। পার্লামেন্ট সভা আবার ইংলগ্ডের 
জনসাধারণের অধীন। পলাসীর যুদ্ধের পর কোম্পানি এত- 
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দেশে তৃম্যধিকার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই 
দেখিলেন যে তাহারা মহা সম্কটে পতিত হইয়াছেন। পার্লামেন্ট 
তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাহপর্দিগকে 
কি পরিমাণ করমতা ও দায়িত্ব বিধিসঙ্গতরূপে প্রদ্দান করা যাইতে 
পারে, ৩ৎসন্বদ্ধে সদশ্গের পর সব্ঘস্থ বার্দানবাদদ করিতে লাগিলেন। 
ভারতবর্ধের সুশাসনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এক একটা 
আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল এবং তদ্দারা কোম্পানির উপর 
রাজার ক্ষমতাপরিচালনের ও শাসনের সীমা নিদিষ্ট হইতে লাগিল 
এদিকে ভারতবর্ষে ঘিবিধ শাসনপ্রণালীর ( অর্থাৎ ইংরেজী নীতি 
রীতিতে পরিচালিত এক প্রণালীর এবং প্রচঙ্গিত মুসলমান রীতি- 
অনুসারে পরিচালিত অপর প্রণালীর ) ফল অতি সত্বর প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । 

বাণিজ্য দ্বারা যে কোন প্রকারে অধিক লাভ করাই কোম্পানি 
মুখ উদ্দেশ্য ছিল; আবার ম্ুবাদারের অত্যাচার উৎপীড়নে ও 
শোনণিত শোষণে জনসাধারণ একরপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়। উঠিয়াছিল। 
এতৎ সম্বন্ধে জেনারেল বর্জীয়ন্‌ সাহেবের উক্তির উল্লেখ করিলেই 
এস্থলে যথেষ্ট হইবে। পার্লামেন্টের কমন্স সভা ১৭৭২ অন্দে 
ভারতের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধে কমিটি 
নিযুক্ত করেন, এই মহাত্মা তাহার চেয়ারম্যান অর্থাৎ সভাপতি 
ব। অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পাপাচার, অর্থশোষণ ও 
অবিচারের একপ দৃশ্য, এরূপ অশ্রুতপূর্বব নিষ্টুরাচরণ, এবং নোতিক 
সাধুতার প্রত্যেক নিক়্মের, প্রতোক ধর্মাবন্ধনের ও শাসন-প্রণালীর 
প্রত্যেক নীতির এরপ প্রকাণ্ঠ উল্লভ্ষন পুর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় 
লাই *** এরপ বহু অপরাধ সর্বদা! ঘটিত) যাহ মানবপ্রকৃততিন 


অফ্টম অধ্যায় । ২৯৯ 


সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, এবং এমন বছ কার্ধ্য, ঘটিত, যাহ! বিশ্বাসত্াতকতা 
ও নরহত্য। বারা সংসাধন করা৷ হইত। 

১৭৬৫ অব অতি গুরুতর পরিবর্তন-সমূহের সহিত এ্নংগ্লি্ । 
উক্ত বৎসর লর্ড ক্লাইভ শেষ বার বঙ্গদেশে আগমন করেন। 
েষ্টিংদ্‌ নামক স্থানের যুদ্ধের পর “উইলিয়াম দি কক্কারের” উপর 
যেরূপ অতি গুরুতর ও ছুঃসাধ্য কাধ্যসাধনের ভার পড়িয়াছিল, 
এবার লর্ড ক্লাইভ ও তদ্রপ গুরুতর ও দুঃসাধ্য কাধ্য সাধনের ভার 
প্রাপ্ত হন। ইপ্ডিয়। অফিসে র্লাইবের শক্রগণ প্রথমে যেভাবে 
তাহার বিরুদ্ধাচরণের ভাব প্রদর্শন করেন এবং তাহারা পরে 
আপনাদ্দের উক্তির প্রত্যাহার করায্ ক্লাইভ ধে ভাবে উক্ত ভার 
গ্রহণ করেন, ততাবতের পুণ্ান্ুপুণ্খ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
এস্থলে অনাবস্তক। টরেন্স সাহেৰ ন্বকীয় এম্পায়ার ইন্‌ এসিয়৷ 
( 801581575 ঘি) 4515) নামক গ্রন্থে সেই অবস্থার কথ! অতি 
বিশদভাবে এইরূপে বর্ণন। করিয়াছেন /-- 

«লোকের চন্কু আর ॥একবার ক্লাইভ উপর পতিত হইল। 
তিনি ধে অবস্থা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার আরাম ও বিলাদ 
উপভোগ করিতে :কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র । বার্কেলি 
প্ষোয়ার-স্থিত তাহার ভবন, তাহার সাজসজ্জা, এমন কি তাহার 
পরিচ্ছদ পযন্ত ঠাহার দৈনিক বিভব $ও উল্লামের পরিচয় প্রদান 
করিত। পার্লামেন্ট সভাপ্প তাহার আয়স্তাধীনে এক ভজন ভোট 
ছিল; এছন্ঠ প্রতিযোগী রাজনৈতিকগণ তাহার জঙ্গলাভের চেষ্ট! 
করিত। জীবিত সেনানাগ্ক্দিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই বীতি- 
মত যুদ্ধে প্রক্কতগ্রস্তাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি হস্‌ 
গার্ডন্‌ (70459 £৯14৩ ) জ্বলে পরম সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। 


২২০ কলিকাতার ইন্তিহাস। 


ইৎরেজদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই জাতীয় খণের পরিমাণ বদ্ধিত 
না করিয়া ইৎলগ্ডেশ্বরের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন , এজন্ 
রাজ। তৃর্তীয় জঙ্ লেভিতে ( দরবারে ) তাহার সহিত কথা কহিতে 
ভাল বাদিতেন। সেণ্ট জেমূস্‌ স্রীটের খোষপোষাকী বুলবাবুর 
তাহাকে ব্যঙ্গবিদ্রপ করিলেও এবং বিল।সিনী রমণীকুল তাহাকে 
অমার্জিত বলিয়া হান্তপরিহাস করিলেও জনসাধারণ তাঁহাকে 
বীর বলিয়। জ্ঞান করিতে লাপিল এবং রাজনীতিবেত্ার! তাহাকে 
অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শা'নক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন । 
ইত্ডিয়। ষ্কের স্বত্বাধিকারিগণ ভাবিতে লাগিলেন, যদ্দি রা1ইভকে 
বুঝাইয়া হুঝাইয়। ব্্গদেশে প্রত্যাবর্তন করাইতে পার! যায়, তাহা 
হইলে সমস্তই নিশ্চিত হুন্দররূপে চঙ্গিবে। চেয়ারম্যান সলিভ্যান 
সাহেব কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত শক্র ছিলেন, এবং তাহার সং 
যোগীদিগের মধ্যে এনেকেই তাহার নিকট নত হইতে সঙ্কুচিত 
হইতে লাগিলেন, কারণ; তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই 
অতঃপর তাহাদের প্রভু হইয়া বসিবেন। কিন্ত এদিকে অবস্থা 
থারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া উঠিল এবং ক্রটিসমুহ 
উত্তরোত্তর বাড়িয়। উঠিতে লাগিল । শতকরা ১০২ টাঁকা হারে 
ডিভিডেও্ড (লাভ ) কিরূপে- দেওয়া হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয় 
হইল । ইন্ডিয়। হাউসে বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে 
ক্লাইভ জে করিলেন যে, সঙলিভ্যানৃকে পদচ্যুত করা হউক। 
অবশেষে তিনি কলিকাতার শাসন-বল্গ। পুনগ্রহুণ করিবার ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজা তাহার এইরূপ নামকরণ করিলেন/_ 
এলিয়ার যাবতীয় ইংরেছ সৈন্যের জেনারেল-ইনৃ-চীফ, অর্থাৎ, 
প্রধান অধিনায়ক ৷ 


অষ্টম অধ্যায় । ২২১ 


ক্লাইভ প্রথমে অতি মহনীয় দৃঢ়তার সহিত কর্খ্চারিবর্গের 
সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইলেন; এই কাধ্যের নিষিতত তাহাকে 
উত্তরকালে বহু রেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল । শুৎপরে তিনি 
কোম্পানির অধিকারকে বিধিদঙ্জত ভিত্তির উপর প্রাতিষিত করি- 
লেন। দিল্লীর প্রবঙ্গপ্রতাপ মোগলসম্াটের নিকট হইতে তিনি 
দেওয়ানী সনন্দ গ্রগণ করিগেন ; ইহাতে বঙ্গের শাদনপ্রণাপী 
এক অভিনব ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। বঙ্গের আত্যন্তরিক 
শাসনসংক্রাস্ত এই সকল স্থুব্যবস্থ। ব্যতিরিক্ত তিনি কতিপয় 
সান্ষিপত্রত্বার৷ ভারতের অন্তান্ত রাশক্তির সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের শাসন-সংস্কার-সাধনে 
ও রাজনৈতিক কার্যের সম্পার্দনে লর্ড ক্লাইভের পারসী ভাষার 
সেক্রেটারী ও দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুর তাহার বিস্তর 
সাহায্য করেন। দেওয়ানী সনন্দে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার 
মন্্ার্থ এইরূপ ;-- 

“এই সুলময়ে আমাদের রাজকীয় সনন্দ (যাহা! সকলকে অবশ্যই 
মানিয়। চলতে হুইবে ) প্রচার কর। হইল ; যেহেতু উচ্চ ও প্রতাপ 
স্বিত, উন্নত সন্ত্রান্তগণের মধ্যে মহাসমুন্নত, প্রখ্যাত যোদ্ধাদিগের 
মধ্যে প্রধান, আমাদের বিশ্বস্ত ভূত্য ও প্রকৃত শুভকাজ্দী, এবং 
আমাদের রাঞ্কীয় অনুগ্রহলাভের হুষোগ্য ইংরেজ কোম্পানির 
অনুরাগ ও উপকারের বিবেচনায় আমরা তাহাদিগকে বঙীয় ১১৭২ 
অন্যের ফসল রবির প্রারভ্ত হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্টা এই 
প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানি এমনভাবে প্রদান করিলাম যে, ইহাতে অন্য 
কোনও ব্যক্তির সংঅব থাকিবে না এবং আঙ্দালত ঘেওয়ানির 
নিমিভ যে শুল্ক প্রদান করিতেন, তাহাও তাহাদিগকে দিতে হইবে 


২২২ কলিকাার ইতিহা্গ। 


না, অতএব ইহ! আবশ্তাক যে, উক্ত কোম্পানি রাজকীয় করস্বরূপ 
বাধিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিভূ হইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন 
(এই টাকা নবাব নাজুমৃ-উদ্দৌলা ক্বাহাঢুরের সমগ্ন হইতে নির- 
পিত হইয়াছে ) এবং উঁ টাকা নিষ়মিতরূপে রাজসরকারে প্রেরণ 
করেন, এবং এই স্থলে, যেহেতু উক্ত কোম্পানিকে বঙ্গ প্রভৃতি 
প্রদেশগুলির রক্ষার জন্য ব্হসৈম্য পোষণ করিতে হইবে, অত্তএব 
রাজসরকারে উক্ত ২৬ লক্ষ টাকা প্রেরণের পর এবৎ নিজামতের 
সমস্ত ব্যযুনির্বাহের পর পূর্বোক্ত প্রদেশগুলির রাজন্ব হইতে যাহ 
কিছু উহ্ত্ত হইবে, তাহা! আমর' তাহাদিগকে অর্পণ করিলাম। 
ইহাও আবস্তক যে, আমাদের রাজকীয় বংশধরগণ, উজিরগণ, 
মর্ধ্যাদা-দাতগণ, উচ্চপদস্থ ওমরাহগণ ও কর্মমচারিগণ দেওয়ানীর 
মুৎসুদ্দিগণ, সুলতানের কার্ধ্ের ম্যানেজার €তেত্বাবধায়ক )) 
জাষগীরদধার ও ক্রৌড়ীয়গণ, ইহার! ভাবিকালীনই হউন, বা 
বর্তমান ক!লীনই হউন ধাহার। আমাদের রাজকীয় ক্ষমতা অনু 
রাখিবার নিমিত্ত সতত চেষ্ট। করিয়। থাকেন, তাহারা সকলেই 
যেন উক্ত পদটি পূর্ববোস্ত কোম্পানির হস্তে পুরুষানুক্মে চিরদিনের 
নিমিত্ত থাকিতে দ্বেন। ইহারা কম্মিন কালেও পদচ্যুত হইবেন 
না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া! তাহারা কোনও কারণেই ইহাদের 
কার্ধেয ব্যাখাত উপস্থিত করিবেন না এবং ইহারা যে দেওয়ানীর 
সর্বপ্রকার শুক্ধ প্রদান ও রাজকীয় দাবী হইতে বিমুক্ত, ইহ। তাহারা 
অবষ্ঠই জ্ঞান কঙ্ধিবেন | আমাদের এতদ্বিষয়ক আদেশাবলী অতি- 
শয় কঠোর ও জুনিশ্চিত বুঝিয়া উঁহীরা যেন তাহা হইতে বিচ্যুত 
না হন ইতি তারিখ জালুসের ষ্ঠ বর্ষের ২৪শে সফর, ১২ই 
আগ ১৭৬৫” 


অষ্টম অধ্যায়। ২২৩ 


ক্লাইভ দেওয়ানী লাভ করিষা! বান বটে, কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিৎ- 
সই দেশের শাসনকার্যে উহার পূর্ণ প্রয়োগ করেন। ক্লাইভ বিচার 
বিভাগের কার্ধ্-- দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বীয় নবাবের হস্তে 
রাখিয়য়াছিশেন, কিন্ত তিনি তাহার প্রকত তত্বাবধানের এক প্রথা 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ঠ উহাই ডবল গবর্ণমেন্ট অর্থাৎ স্বিবিধ 
শাসনপ্রণালী নামে অঠিহিত হইয়াছে । এইরূপে তিনি যে সামান্য 
সংস্কার প্রবর্তিত করেন, তাহ! কিছু দিনের ভন্ত একরূপ চল্গিয়ান্িল 
কিন্তু কু-শীসন ও অত্যাচার উৎপীড়ন পুনরায় জাগিয়! উঠিল। অব- 
শেষে ১৭৭৯ অবে ভিরেক্টরের! তাহ!দের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
যে, তাহার! স্বয়ং দেওয়ান হঈবেন এবং কোম্পানির কর্মচারিগণ 
হবার! স্বহস্তে রাজন্বের সমস্ত পরিচালন ও তত্বাবধান্ভার গ্রহণ করি- 
বেন। ইহাতে ভূদম্পতভি-সংক্রান্ত শ্বত্বসমূ.হর সম্পর্ণ পুনর্গঠনের এবং 
বিচারবিতরণের কার্ধা স্বহস্তে গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। 
যে নীতি ইতঃপূর্কে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেই নীতি অর্থাৎ শাসন- 
ব্যাপার ইংরেজদ্িগের তত্বাবধানাধীনে নবাবের কম্মচারিবর্গের 
হস্তে পরিত্যাগ এবং রাজকা ধ্যপরিচালনের প্রত্যক্ষ ভার 'কোম্পা- 
নির কন্মচারিগণের হস্তে অর্পণরূপ নীতি ইহ! দ্বারা হুস্পষ্টরূপে 
পরিব্যক্ত হইল ॥ ইহার পরেই ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস মাদ্রাজ হইতে 
স্থানান্তরিত হইয়া বঙ্গের গভর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৭২ 
অন্ধের প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন 4 ওয়ারেন 
হে্টিংসই শাসনকার্ধের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব খহস্তে গ্রহণ কঠিলেন এবং 
ক্রমে ক্রমে মহন্মন্বীয় আইন ও আফিসগুলি উঠাইয়! দরিয়া তত্তৎ- 
স্থলে কোম্পানির রেগুলেশন ও ভূত্যবর্গকে সংস্থাপন করিলেন । 
অবশেধে তিনি রাজধানী ও তৎসহ প্রধান প্রধান বিচারালয়গুলি 


২২৪ কলিকাভার ইতিছাল। 


মুরশিধাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। পারি গ্ীগ 
সাহেব এতৎ সম্বন্ধে তাহার ক্রিয়াকলাপের এইরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন ১-- 

তিনি প্রদেশত্রয়ের কার্যের তত্বাধধানের ভার গ্রহণ করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, কোষাগার অর্গৃন্ত ও গবর্ণমেনট স্বপন প্রভাব- 
শৃন্য। কেহই বলিতে পারিত না, রাজস্ব কিরূপে সংগৃহীত হইত ? 
তাহাও আবার বৎসর বৎসর উত্তরোত্তর অলস লাভজনক হইতেছিল। 
এমন কোন বিচারালয় ছিল যে, যেখানে লোকে প্রথলের অত্যা- 
চায়ের বিরুদ্ধে বা দুর্বধলের চাতুরীজালের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে 
পারে। পুর্নিশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল ; তদ্রপ পুলিশকে 
তৃণজ্ঞান করিয়! দ্থ্যগণ দলে দলে দেশের সর্বত্র বিচরণ করিত। 
তহুপরি এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে গ্রাস 
করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ফলে বিষম দারিদ্র ও রোগ দেখ! 
দিল ;__ছুিক্ষহতাবশিষ্ট লোকেরা প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াও তাহার 
গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না॥ বাণিজ্যের অবস্থাও তদ্রুপ; 
দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকার বাণিজ্য অংশতঃ ব্যক্তিবিশেষের 
অনর্াচয়ণবশত;ঃ ও অংশতঃ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষস্থানীয়গণের 
ওঁদাসীন্ত হেতু পূর্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ সামান্য ছুই বৎসর 
কালের মধ্যে হেষ্টিংদ সাহেব এই অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপর্যয় করিয়া 
তুলিলেন। ডাকাইত, সন্ধ্যাসী এবং অন্তান্ত লুঠনকারীদিগের 
অত্যাচার হইতে প্রর্দেশগুলিকে ক্রেমশঃ উদ্ধার কর। হইল। উহারা 
যেখানেই দেখ! দিতে লাঙ্গিল, তিনি সেইখানেই উহাদিগকে ধরিয়। 
সাজা দিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে অবশেষে উহাদ্দের উৎপাত 
নির্খুল করিলেন । রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ের দারুণ বিশুঙ্খল। নিবার« 


অন্ুম অধ্যায় । ২.৫ 


করিবার নিমিত্ত তিনি পরীক্ষাস্থলে প্রথমে পাঁচ বৎ্সম়ের নিমিত 
ভূমির যে বন্দোবস্ত করিলেন, তৎকালের সমস্ত অবস্থ। পধ্যালোচন৷ 
করিয়া দেখিলে বুঝ। যায় যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তপ্সে সময়ে 
আর হইতে পারিত না। বিচারকাধ্য নির্ববাহার্থ তিনি জেলায় 
জেলায় ডি ট্রক্ট কোর্ট স্থাপন করিলেন এবং জাধারণের শাস্তি- 
রক্ষার্থ দরেলায় জেলায় ডি! ্রট এফিসার নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে 
শাসনসংস্কারের বিলক্ষণ সৌবর্ঘ্য সাধিত হইল। তিনি সুগ্রীমূ 
কাউন্সিলকে কতিপয্ন কমিটিতে বিভক্ত করিলেন, এবং যে সমস্ত 
তত্বাবধামক বোর্ড দ্বারা কোন কাজই হইত না, সেই সমস্ত 
বোর্ডের স্থলে এক এক বিভাগের উপরে এক এক জন স্থপারি- 
প্ে্ন্টে (তত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিলেন,--ইহাতে কা্য-বন্ত 
হন্দররূপে চলিতে লাগিল এবং তাহার বিভিন্ন চক্রসমূহ যথানিয়মে 
ও দুখুঙ্খঞো ঘুরিতে লাগিল ৫ 

এপ্দকে যথাকালে হেষ্িংস সাহেব ইগ্ডিয়৷ অফিসের সহকারি 
তায় ও সহযোগিতায় নানা বিভাগের সংস্কারসাধনের পম্থা আবি- 
ক্ষার করিতেছিলেন, ওদিকে তত্কালে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ 
কোম্পন্দীর কর্ম্চারিগণের প্রতি বিরূপ হইস্বা উঠিতেছিলেন ; কারণ 
ই সকল কর্মী কতিপয় বণ্ঠনর মাত্র এদেশে থাকিয়া অগাধ ধন- 
সম্পন্তিসহ স্বদেশে প্রত্যাবৃতত হইতেন এবং প্রাচ্য রাজার হালে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেন ॥ এইরূপ আকম্মিক 
ভাগ্যবিবর্তনে অনেকেরই বিষম ঈর্!ার উদ্রেক হইত এবং তজ্ন্ত 
তাহাদের নামে নানাপ্রকার দোষারোপ হইত॥ ক্রেমে ভারত- 
প্রবাসী ইংরেজগণের নিন্দাবাদে ওয়ে মিনিষ্টার প্রাসাদের ভিত্তি- 
সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের অন্ায্য অর্থে 


২২৬ কলিকাভার ইতিছাঙ। 


পার্জন অসম্ভবপর করিয়। তুলিধার নিমিত্ত ও ভারতরাজ্যের 
শাসন ব্যাপার স্ুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য বিবিধ বিধি- 
ব্যবস্থা ও আইন কান্গুন স্থিরীকৃত ও বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল । 

১৯৪৯২ অবে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস কলিকাতার সদর দেওয়ানী 
আদালত নামে একটি চরম (বচারালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম 
প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের তিন জন ব! ততোধিক সংখ্যক 
সন্ত লইয়া এই কোর্টের আঁধবেশন হইত মফন্যল আদালতের 
যেধে স্থলে বিবাদের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য ৫০০০, টাকার 
অধিক হইত, সেই সেই স্থলেই এ সকল আদালতের উপর ইহাব 
অধিকার ছিল। 


পার্লামেন্ট মহাসভা৷ ভারতরাজ্যের শাসনসৌকর্ঘার্থ ১৭৭৩ অকে 
“রেগুলেটিৎ একটু” নামে যে একটী আইন জারি করেন, তাহার 
বিধানানুসারে কলিকাতায় সৃপ্রীমকোর্ট নামক বিচারালয় প্রতিষ্তিত 
হয়। পার্নামেন্ট সভার সভ্যগ্গণ দুই দলে বিভক্ত এবং ছুই দলের 
মৃত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই ছুই দলের মধ্যে যখন যে দল 
প্রবল থাকেন, তখন সেই দলই ইংল্যা্ডের মন্ত্রিত্ব করেন। এই 
সময়ে যে দল মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তাহাদ্দেরই সবিশেষ যত্বচেষ্টায় 
উক্ত আইন বিধিবদ্ধ ও স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়; কারণ তাহাদের 
মনে এইরূপ একটা দ্বঢ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ভারতস্থ ইৎরেজ: 
গ্রণ লুঠন ও প্রবঞ্চনা ছার! অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়া ধাকেন। 
বিচার ও শাসনবিভাগের স্বতত্রীকরণই এই বিচারালয় স্থাপনের 
মুখ্য ও ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল ॥ তাহার! মনে করিয়াছিলেন যে, এই 
সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যাণ্ড হইতে প্রাপ্ত সহায়তার বলে ক্রমশঃ নিয় 
আবালতগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইবে এবং সমস্ত বিচার 


অষ্টম অধ্যায়। ২২৭ 


বিভাগ শালনকর্ম্রচারীদ্দিগের অধীনতা-পাশ হেন করিয়া স্বাতস্্র্য 
অবলম্বন করিতে পারিবে । সুপ্রীম কোর্টে প্রথমতঃ একজন চীফ 
জষ্টিস্‌ (প্রধান বিচারপতি ) এবং তিনজন পিউনি “জজ অর্থাৎ 
অধস্তন বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাহারা গভর্ণর ও কাউদ্দিলের 
অনধীন হইলেন, এবং তত্তিন্ন তাহাঘ্ের হস্তে বিস্তৃত দেওয়ানী 
ও ফৌজদারি ক্ষমতা অর্পিত হইল। এই সকল বিচারপতি এইরূপ 
সংস্কারবদ্ধ হইয়া বে পদার্পণ করিলেন যে, কোম্পানির কম্মচারি* 
গণের অবিচারে ও অধথ। উৎপীড়নে এতদেশীগদ্দিগের দুঃখের 
অবধি নাই। পশ্চাল্লিধিত আখ্যায়িকায় তাহাদের সেই পুর্ববধদ্ধ 
সংস্কারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। যায়। এপ্পেশের লোকের! 
উত্কট অত্যাচার উৎগীড়মে রেশ ভোগ করিতেছে, এইক্জপ প্রবল 
ধারণ! লইয়া সুপ্রীম কোর্টের নবনির্বাচিত বিচারপতিগণ বখন টাদ- 
পল ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া এতদ্দেশীয়প্িগকে নগ্রপঙ্দ দেখিলেন, তখন 
তাহাদের মধ্যে এক দ্ধন অপর জনকে কহিলেন, “এ দেখ ভাই! 
এ দেশের লোক কি জ্ারণ উৎপীড়নই সহা করিতেছে ! প্রয়ো” 
জনের পূর্বে সুপ্রীম কোটের স্থ্টি হয় নাই॥ আমি বোধ করি, 
আমাদের কোর্ট প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেই এই সকল হতভাগ্য 
ব্যক্তি জুতা ও মোজা পায়ে দিবার সংস্থান প্রাপ্ত হইবে ।" সুতরাং 
এই সকল বিচারপতি যে এ দেশে উপস্থিত হইয়া! সেই দিনই 
শাসনকর্মচারীদ্িগ্রের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের দমনে 
প্রবৃত হইবেন, তাহাতে আর আশ্র্যের বিষয় কি আছে ? 

এইরূপে নুণ্রীম কাউন্সিল (১৭৭৩ অব্দের যে রেগুলেটিং 
এক্টের বিধানানুষারে সুশ্রীম কোট স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই 
বিধান অনুসারে এই সুপ্রীম কাউন্দিলও সৃষ্ট হয়) এবং সুপ্রীম 


২৯৮, কলিকাতার ইনিছাপ। 


কোর্ট প্রতিঘন্দি তাবে পরস্পরের প্রতি নর্ধাপুর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাশিল, এবং তাহার ফলে বিচার ও শাসনসংক্রান্ত উদ্ধীতন 
কর্মচারীরা বিব্দমান প্রতিপক্ষরূপে পরস্পরের প্রতিকূল দণ্ডায়মান 
হইলেন। চীফ. জষ্টিস্ এবং তাহার সহযোগী বিচারপতিগণ মনে 
করিতে লাগিলেন, কেবল কলিকাতার উপর কেন, কোম্পানির 
অধিকারম্থ তাবৎ ভূ'ভাগের উপরই তাহাদের একাধিপত্য আছে । 
এই সময়ে এরূপ কথা ও জনশ্রুতি রটিতে লাগিল ধে, এই সকল 
বিচারপতি যখন ইংন্যাণ্ডের রাজ। ও পার্লামেণ্ট সভা হইতে ক্ষমত। 
লাভ করিয়াছেন এবং যন্বন তাহারা কোন মতেই এ দেশের প্রধান 
শাসনকর্ত।র অধীন নহেন, তখন তাহারা ইচ্ছ। করিলে স্বয়ং গভর্ণর 
জেনারেল ও তাহার স্ত্রিগণকে পর্ধান্ত গ্রেপ্তার করিতে পারেন। 
মেকলে সাহেব স্বীয় স্বাতাধিক ওজত্বিনী ভাষায় এই অবস্থার যে 
সমুজ্জবল চিন্তর অক্কিত করিয়াছেন, ভাহা কিয়দংশে উর্বর মত্তিষ্ষের 
কল্পনাপ্রহ্তত অতিরঞ্জন হইলেও তাহাতে ইহার অনেকটা আভাস 
পাওয়া যায়। তিনি ?লিথিয়াছেন ;১--“এই ইংরেজ ব্যবহারাজীব- 
গণের আগমনে দেশ মধ্যে যে বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল ) 
কোমও মারহা'ট!-আক্রমণেও তাহা হয় মাই। সুপ্রীম কোটের 
স্বষিচারের তুলনায় পুর্বব্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উৎপীড়কদিগের 
যাবতীয় অবিচারই পরম সুখকর বলিয়] প্রতীয়মান হইত ।” 
অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যখন মফস্বলের প্রাদে- 
শিক বিচারালয়গুলি ॥বিধিসঙ্গতরূপে স্থাপিত কি না এই তর্ক উপ- 
স্থিত করিলেন, তখনই বুঝ। গেগ তাহাদ্দের খেয়াল চরম সীমায় 
উঠিক্বাছ্থে। অতঃপর কাশীজোড়ার রাজার নুপ্রসিত্ষ মোকদ্দমায় 
সুপ্রীম কাউন্সিল এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রকা্ সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 


অষ্টম অধ্যায়, ২২৯ 


হইল। সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেস রাজাকে বজিযাছিলেন, 
তিনি যেন সুপ্রীম কোর্টের ভিক্রী প্রভৃতি আদেশ মান্ত না করেম। 
' সুপ্রীম কোর্টও গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিলের” সদস্তগণের 
প্রত্যেকের নামে ব্যক্তিগতভাবে শমন জারি করিলেন। অবশেষে 
ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্ট সভার আবেদন করা হইল, এবং ১৭৮১ অব 
একটি সংশোধক আইন জারি হইল। তদ্দারা গুঞীম কোর্টের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ লইল, উহাকে সুপ্রাম কাউন্সিলের অধীন করা 
হইল এবং মফঃম্বলের বিচারালয়গুলি যে দেওয়ানীর অধীনে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও শ্বীকৃত হইল। এইরূপে ক্ষমতা ও 
প্রভাব সম্কুচিত হুওয়াম্ন সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা দেশের সবিশেষ হিত 
সাধিত হইতে লাগিল এবং উহা শীন্রই ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় 
সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ধণ করিতে সমর্থ হইল॥ এই গুরুতর 
সমন্তাকালে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ যে ঘীরতা ও তীক্ষ মেধার সহিত 
কার্ধ্য করেন তাহাতেই এই ঘোর সম্কট কাটিয়া যায়। অতঃপর 
তিনি নুবুদ্ধিশহকারে সার ইলাইজ! ইল্পেকে সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের প্রধান বিচারপতি দিযুক্ত করায় সমস্ত অপ্রীতিকর গগুগোল 
চুকিয়! গেল। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিরা মেকলে তীব্র সমা- 
লোচনা করিয়াছেন এবং ইম্পের চরিত্রের প্রতিও দ্বণাহ্চক 
গ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন । কিন্ত “বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল, সৈনিক 
বলের সহায়তা গ্রহণ আর করিতে হইল না।”) কেহ কেহ সুপ্রীম 
কোটকে কতকটা একাধারে মিলিত ইংশ্যাণ্ডের কোর্ট অভ্‌ চ্যান- 
সারি € 0951 91 01১90০67% ) ও কোর্ট অভ কিউস্‌ বেকের 
(0০1 01101085 8909% ) সহিত তুলনা করিয়াছেন। 

১৮৯ অবে বা ততসমকালে সুপ্রীম কোর্টের গঠমে আরও 


২৩০ কলিকাতার ইতিসাদ। 


কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইল এবং চিহ্চিত দিভিল সার্ভিস্‌ 
(09582881005 €1%11 ৫:%5০৪ ) হইতে বায়! আরও 
ছুইজন পিউনি জজ নিযুক্ত করা হইল। ইহার কিছু কাল পরে 
স্থিীকৃত হইল যে, সিভিলিয়ানেরাও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচার- 
পতির পদ পাইতে পারিবেন । এইরূপে উত্তরোত্তর উহার গঠনে 
কিছু কিছু পরিবর্তন চলিতে লাপিল। অবশেষে ১৮৬২ অন্দে 
সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত এই ছুইটি বিচারালয় 
একত্র মিলিত করিস! উহাদের স্থলে বর্তমান কলিকাতা হাইকোর্টের 
সৃষ্টি হইয়াছে । বাঙ্গাপা, 'বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ এই 
হাইকোর্টের এলাকাধীন। ইহ! ছুই ভাগে বিভক্ত, আদিম ও 
আপীল । ইহার আদিম বিভাগ কতকটা পূর্বতন সুপ্রীম কোর্টের 
এবৎ আগীল বিভাগ সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিরপ। ইহার 
আদিম বিভাগে কেবলমাত্র কলিকাত। সহরের দেওয়ানী মোকদ্দমার 
প্রথম বিচার হইয়া থাকে । আপীল বিভাগে আদিম বিভাগের 
এবং মফস্বল আদালতের মোকদ্দমার আগীলের শুনানী ও বিচার 
হইয়। থাকে । ততিন্ন এই বিভাগে ফৌজদ্বারী মোকদ্রমার মোশন 
ও আগীলের বিচার এবং অন্তান্ঠ কাধ্যও হইয়। থাকে । হাইকোর্টে 
আবার ইন্সলভেন্সি, একুলিজিয়া্টিক প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ 
আছে, এবং তত্ব্তীত রেজিষ্ট্রার রিঙ্গিভার প্রভৃতিও কতিপয় আফি 
সও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। দেওয়ানী মোকদদমায় স্থল- 
বিশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের 
প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইয়া থাকে। প্রিভি কাউন্সিলের 
বিচারবিভাগ্গের ভার একটি জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে স্তত্ত। 
উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিভেণ্ট লর্ড চ্যান্সেলর এব্ৎ বিলাতের 


অই্টম অধ্যায় । ২৩১৯ 


সর্বোচ্চ শ্রেণীর আর কয়েকজন জজ লইয়া এই কঞ্গিটি গঠিত। 
তুত্তিন্ন রাজা ইচ্ছ' করিলে আরও দুইজন প্রিত্তি কাউন্দিলরকে 
কাঁমটির সন্ত নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহাঞ্ছের মধ্যে তিন জন 
সদস্ত উপস্থিত হইলেই আদালতের কার্ধা চলিতে পারে এবং 
অধিকাংশের মতানুসারে বিচারের জয় পরাজয় হয় ॥ জুডিসিয়ল 
কমিটির এই কয়েকষ্টী ক্রমতা আছে, বথা--(১) ইচ্ছানুসারে 
সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া বা লইবার আদেশ করা) (২) পুন- 
ব্বার শুনানির নিমিত্ত মোকদ্দম। অধস্তন বিচারালয়ে প্রেরণ 
করা, এবং (৩) এইরূপ পুনর্বার শুনানীর সময় আরও সাক্ষ্য 
প্রমাণ গ্রহণ করা, পূর্বে অগ্রাহ করা হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ 
গ্রাহ করা, পুর্বে যাহা গ্রাহ করা হইয়াছে, এরপ প্রমাণ অগ্রাু 
করা এবং ইংল্যাণ্ডেশ্বরের অধিকারস্থ রাঞ্যের যে কোনও 
বিচারালয়ে ইশুর বিচারের আদেশ কর।। প্রিভি কাউন্দিলের 
বিচারের উপর আর আপীল চলে না। ১৭২৬ অবো যত্কালে 
মেষুর্স কোর্ট স্থা্সিশ হয়, তদবধি ভারতবর্ষের উপর প্রিভি কাউ- 
ন্সিলের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে । 

পূর্বতন কোর্ট অভ রিকোয়েষ্টস্‌ নামক বিচারালয়ের শ্বলে 
১৮৫০ অন্দে বা তত্জমকালে কলিকাতার “স্মল কজ কোর্ট* 
স্থাপিত হয়! 


গভর্ণর জেনারেল লর্ড উহ্লিয়ম বেণ্টিষ্কের শীগনকালে পুি- 
শের অকর্মমণ্যতা ও উৎকোচগ্রহণা্দি দোষের থা সকলের মুখেই 
বিঘোধিত হইতে লাগিল। এবিংয়ের সংস্কার-সাধন-চেষ্টা প্রথমতঃ 
প্রেসিডেন্সি নগরগুলিতেই হয়, তছুদেশ্টে প্রথমতঃ ম্যাভিষ্ররেট 
হইতে স্বতন্ত্র কয়েকজন পুলিশ হুপারিপ্টেখ্েন্ট এবং দেশীয় ও 
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ইউরোগীয় বেসরকারী জষ্টিস্‌ অভ, দি পীস নিযুক্ত কর! হইল। 
এই পরীক্ষায় উক্ত প্রকার স্বভন্ত্রীকরণ নীতির যৌক্তিকতা সর্ধত্রই 
প্রতিপন্ন হইপ। ওদিকে জষ্টিস্‌ অভ দি পীসগণও অতি সন্তোষ, 
জনকরূপে আপনাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 
কাউয়েল সাহেবের সেই 'লেকৃচার? পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 
বেল কাউন্সিলের ১৮৬৬ অব্দের ৪ আইনের বিধানের মধ্্র এই 
যে, কলিকাত্ডার পুলীশের স্মস্ত তত্বাবধানের ভার পুলিশ কমিশনার 
নামক একজন কর্মচারীর হস্তে থাকিবে এবং তিনি লেপৌন্তাণ্ট 
গণর্ণর (ছোট পাট) করৃক নিযুক্ত হইবেন? ততিন্ন উক্ত কমি- 
শনারের আদেশক্রমে তাহার কাধ্যসম্পাদন জন্য ছোট লাট্‌ বাহাছুর 
গ্ুঘধীনে এক বা! একাধিক ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারি- 
বেনা কলিকাত! সহরে বিশেষ এক প্রকার পুলিশ ফৌজ থাকিবে 
এবং তাহার লোকসংখ্যা ছোট লাট ভারত গণ্করমেন্টের অন্থমোদন- 
ক্রমে নিদিষ্ট করিয়া! দিবেন। কমিশনার এই সকল লোককে 
নিযুক্ত করিবেন । তিনি তাহাদের অর্থদণ্ড করিতে এবং উহা- 
দিগকে পদচ্যুত করিতেও পারেন ॥ এতঘ্যতীত তিনি বিশেষ 
আবশ্যক স্থলে সাধারণ পুলিশের ক্ষমতা বিশিষ্ট স্পেশ্তাল কনেষ্টবলও 
নিযুক্ত করিতে পারেন। কলিকাত৷ হাইকোর্টের অধীনে আর 
ুইটি বিচারালয় আছে ॥ তথায় যাবতীয় মিউনিসিপাল ও পুলিশ 
সংক্রান্ত এবং অন্তান্ত প্রকার ফৌজদারী মোকদ্বমার বিচার হইছ্ক 
থাকে: বিচারকার্যের স্বিধার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে তিন জন 
ফৌজদারী ম্যাজিষ্ট্রেট তিনটী আদালতের অধ্যক্ষত! করিয়া! থাকেন, 
এবং তদ্যতীত মিউনিসিপাল মোক্দ্মার বিচারের নিমিত্ত আর 
একজন মিউনিসিপাল ম্যাজিট্রেট আছেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজি- 
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ট্রেটগণের প্রথম শ্রেশীব ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমত। আছে ॥ বোধ হয়, 
পুর্কো যে জমিদারের কাছারী ছিল এবং কলিকাতার ইংবেদ- 
দিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকালে জষ্টিদস অতদ্দি পীসগণের 
থে কাছারী ছিল, এ ছুইটি বিচারালয়ের স্থলে কলিকাত! পুলিশ 
কোর্টের উত্তব হইয়াছে । প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় দুইটি 
জেলধানাও ছিল। একটি ছিল লালবাজারে । তৎসম্বন্ধে উল্লি- 
খিত হইয়াছে যে, “উহা! বেশ পরিজ্ধার পরিচ্ছন্ন এ স্বাস্থ্যকর, 
কিন্ত উহাতে স্ীলোকের জন্য একটি শ্বতগ্র প্রকোষ্ঠের অভাব 
আছে ।” অপরটি ছিল ক্ড়বাজারে। তৎসম্ন্ধে উল্লিথিত 
হুইষাছে যে, একটা আবন্ধ স্থান, তথায় অত্যন্ত রোগগীড়। 
হওয়ার সম্ভব 1” বর্তমান সময়ে প্রেমিডেন্সী জেল নামক একটি 
কারাগার ময়দানের €গড়ের মাঠের ) উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। 
ইহাও উল্লিখিত আছে ধে, শুক্রবার অপরাধী দিগকে বেত্রদণ্ড 
দিবার দিন বলিয়। নিদিষ্ট ছিল। 

সেকালে ব্যবহারাজীবগণের সহিত কতৃপক্ষের প্রায়ই সঙ্ধর্ধণ 
উপস্থিত হইত। ১৭৭৪ অব্য একবাক্তি লিখিয়াছেন, “ভারতীয় 
সেনা-দলের য'ক্রাকালে গলিত মাংসভোজী বায়সদল €যরূপ তাহা- 
দের অন্ুরণ করে, তদ্রপ যে সকল এটর্৫ণি শিকারের অন্বেষণে 
জজের অনুগমন করে, তাহার! দেশীয়দিগের মধ্যে মামঙগাশ্রিয়তার 
ভাব পরিপুষ্ রাখিতে সাভিশয় কৃতকার্য হইয়া থাকে ; তাহার 
একটি বিশিষ্ট কারণ এই যে, শিশুরা ধেরূপ নুতন খেলনা! পাইলে 
অতিশয় আহ্ণাদিত হয়, দেশীয়েরাও তদ্রেপ বিরক্তিজনক মামলা 
মোকদ্ধমাদ্বার৷ পরস্পরকে উত্তক্ত করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলে 
যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ॥ আর এই যে সমাজের কণ্ট কম্বরূপ 
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বেলিফের ( পিয়াদার ) দল, এই দুধস্ত দল ভাবতে নৃত্তন আবির্ভূত, 
ছার আইনের নিধ্যাতনে উৎ্পীড়িত হতভাগ্য শিকারের প্রতীক্ষোয় 
সহরের প্রত্যেক বাস্তাতেই দুরিপগ্না বেড়াইতেছে দেখা যায়। যে 
ইংরেজী উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল স্মেচ্ছাচারিতার ভাব গোল'মকে প্রতুর 
প্রতি অবমাননাহ্চক ব্যবহার কন্সিতে এবং তাহার সেই ওঁদ্ধত্য 
জন্ত যথাযোগ্য দর্ডিত হইলে তাহাকে ওয়েষ্মিনিষ্টারে ড্যামেজের 
( ক্ষতিপূরণের ) নালিশ উপস্থিত করিতে শিক্ষা দেয়, অধুন! অতি 
সামান্ত ভূত্যেরাও সেই উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা! পাইয়! 
থাকে। যেসকল ভদ্রলোক আপনাদের গোলামের গায়ে হাত 
তুলিতে সাহসী হন, তাহাদের প্রতি এক্ষণে প্রতিদ্দিনই যথেচ্ছ 
অর্থদণ্ডের প্রয়োগ হইয়া থাকে । ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যে বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট মেছুনীর ঝগড়ার বিচার করেন এবং শিলিও 
ওয়ারেন্টের বিক্রুয়ঘারা জীবিকা! নির্ব্বাহ করেন, এরপ ম্যাজিষ্রেটের 
অক্ষিস যেরূপ, আজিকালি বাঙ্গালার টু চীফ জঙ্টিসের ভবনও 
সেইবূপ। 

ওয়াণ্টার হামিপ্টন স্বকীয় গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, “নুপ্রীম 
কোর্টে সর্বশুজ্ধ ২০ জন ব্যবহারাজীব স্বাধীনভাবে কার্য করিয়! 
থাকেন, তন্মধ্যে ১৪ জন এটর্নি এবং ৬ জন ব্যারিষ্টার & সে সময়ে 
ব্যবহারাজীবগণ অগাধ অর্থ উপাজ্জন করিতেন, এবং তাহার 
দেশীয়িগের মধ্যে মোকদ্দম। বাধাইয়! তাহাদের মামলাপ্রিয়তা 
বাড়াইয়া তুলিতেন।” আর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ব্যবহারাজীব- 
গণ ধে এক এক জন ধন-কুবের হইয়া এ দেশ হইতে প্রতিগমন 
করেন, তাহাতে আশ্চর্থযের বিষয় কিছুই নাই ! তাহাদের ফি অত্যন্ত 
অধিক! তুমি যদি কোন বিষয়ে একটিমাত্র কথ! ভিজ্ঞাম! কর, 


অঙ্ঈন অধ্যায়! ২৩ 


তাহা হইলে তোমাকে একটি মোণার মোহর ঝাড়িতে হইবে, 
আর তিনি যদি তিন হত্রের একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইলে 
অমনি ২৮২ টাকা । পান্ছে তাহাদের হস্তে পড়িতে হয়) এই ভয়ে 
আমার থর থর কম্প উপস্থিত হয়; কারণ এত অধিক ব্যয়ভার 
বহন করিবার পর কত টাকাই ব। উদ্ধার হইবে। সে যাহা হউক, 
এস্থলে বলিয়! রাখা আবশ্যক যে, আদালতের রেজেষ্টারিতে ১২ জন 
এটর্ণির সংখ্যা নির্দিই আছে; ইহাদিগকে তিন ব্ত্সর মাত্র 
আর্টিকেল্ড ক্লার্ক (5100169 017 ) থাকিতেধুহয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে 
এটর্ণি হইতে হইলে পাঁচ বৎসর কাল এরূপ ক্লার্ক থাকিতে হয়। 
উইল প্রস্তত করিবার ফি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত 
হইয়া থাকে। সে ফির ন্যন পরিমাণ পাঁচ মোহর, কিন্তু উদ্ধী 
পরিমাণের নির্দেশ নাই, উহা যথেচ্ছ হইতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত 
চুক্তি পত্রা্দির কথা কি বলিব, তাহাতে লোককে প্রায় সর্বস্বা 
হইতে হয়, আর আদালতের প্রসেদ্‌ উভয় পক্ষকেই সর্বস্বান্ত 
করিয়া থাকে । ্প্যারীটাদ মিত্র লিখিয়াছেন, তৎ্কালে এটির 
ার্ক € উকিলের কেরানী) হওয়া! একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় 
ছিলঃ তাহার বিধ্যাবুদ্ধি ছিল কতকগুলি ছণাকা ছক বাঁধি 
বোল, আর যখন তিনি সেই সকল বোলের ব্যবহার করিতেন, 
তখন লোকের হুৎকম্প উপস্থিত হইত। 

সদ্দর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোট প্রতিষ্ঠার সহিত 
উকিল ও ল্লীডার নামক আর এক শ্রেণীর ব্যবহারাঁজীব আবির্ভূত 
হইয়াছেন । এটর্দিদিগের সহিত ইহাদের প্রভেদ এই যে, ইহারা 
সকল আদালতেই মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতে পারেন; 
কিন্তু এটরণিরা তাহা পারেন ন॥ এই উকিল ও এরি সম্প্রদায় 
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উত্তরোত্তর সাতিশয় গ্রভাবসম্পন্ন এবং কলিকাতা সমাজে বিশেষ 
প্রণ্যমান্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই ব্যবসায় বিলক্ষণ অর্থকর 
বলিয়া যুবকদিগের দৃষ্টি স্বতই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইক়্া থাকে, 
এবং ংএকথ। বলিলে বোধ করি কিছুই অত্যুক্তি হইবে না ধে, 
দেশের মধ্যে ধাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই এই ব্যবসায়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া! ইহাকে অলম্কৃত করিয়াছেন । প্রথম অবস্থা হইতেই 
এই ব্যবসায়ে ব্যবহারাজীবগন অগাধ অর্থ উপার্জন কর্রিগ্নাছেন। 
রমাপ্রসাঘ রায়, কৃষ্কিশোর ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মোহিনী- 
মোহন বাধ প্রভৃতি অনেকেই স্ব স্ব উত্তরাধিকারীদ্দিগকে বছুমূল্য 
সম্প্তি দিয়! গিয়াছেন1। সত্য *থা বলিতে কি, প্রভূত অর্থগিমের 
এই অভিনব পথ একমাত্র ইংরেজের আবিষ্কত ॥ আজিগালি 
উকিল যোক্তারের ছড়াছড়ি হওয়ায় এই ব্যবসাদের আয় ব্হজনের 
মধ্যে বিভক্ত ও বণ্িত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহীতে উহার মোট 
পরিমাণ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে 
মোকদ্দমাঁর সংখ্যা দিন দ্বিন অত্যন্ত বাড়িক্া। উঠিতেছে, আর 
আইনের বিলম্বও অপরিহাধ্য হৃইয়া পড়িয়াছে। বিচারকগণ এই 
নিয়ত বর্ধমান কার্য শেষ করিয়া তুলিতে পারিতেছেননয় ॥ উকিল 
ব্যতীত বহুসংখ্যক দেশীয় ও ইউরোগীং ব্যারিষ্টার আছেন; 
তাহাদের আয়ের কথ! শুনিলে সহস। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় 
না। ংয সকল লেখক পুর্বতন ব্যবহারাজীবগরণের আধ দেখিয়া 
অবাক হইঝ্াছিলেন, তাহাদের প্রেতাত্মা যদি এক্ষণে এই দ্বেশের 
অবস্থ। দেখিতে আসেন, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থ1! কিরূপ 
হইবে, বলিতে পারা যায় না । বিচার অধুনা সহজে ব! সামান্ত ব্যয়ে 
পাইবার উপায় নাই। মোকদমায় কিরূপে সর্বশ্াত্ত হইতে 
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হয়, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এক জমথে একটি দেশীয় 
সংবাদপত্রে একটি বিদ্রপাত্বক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 
উহার মন্্ এইরূপ £--ছুই ভ্রাতার পৈতৃক একটি হৃ্ধবতী গ্বাভা 
ছিল। গাভীটীর বিভাগ ও ব্টন লইয়! ভাতৃদ্ব বিবাদে প্রবৃত্ত 
হুইল] চিত্রে এক ভাই গাভীর শৃঙ্খল ধরিয়া এবং অপর ভাই 
তাহার পুচ্ছ ধরিয়! টানাটানি করিতেছে ; সেই অখকাশে উকিল 
বাবু গাতীটা দ্বোহন করিয়। ছুপ্ঘটুকু বাহিন্ন করিয়৷ লইতেছেন। 
পুর্ব্বোক্ত বিচারালয় ব্যতীত অন্যান্ত যে সকল অফিস আদালত 
কলিকাত।য় স্থাপিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ সে সকলের কথা 
এস্লে কিছুই বলিতে পারা গেল ন।: বর্তমান শাসনপ্রণালী যে, 
এতদশীয়দিগের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও মনোভাবের বিশেষ 
পরিবর্তন লাধন করিয়াছে, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 
বস্ততঃ শাসনকাধ্যপরিচালনের পাশ্চাত্য প্রথাটা এদেশে সম্পুণ 
নৃতন। প্রজাসাধারণের মস্তকে যে গুরুতর ব্যয়ভার পতিত হই- 
যাছে, তাহা বহন করা নিতান্ত রেশকর হইয়। পড়িফ়াছে। বর্তমান 
শাসনপ্রণ।লী হইতে যে সমস্ত উপকার ও নুবিধা লাভ হইয়াছে, তাহা 
অত্যন্ত অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে । এই পরগাছা হইতে 
যে নান! কুফপও ন। ফলিতেছে, এরূপও নহে । এ কথা সত্যযে, 
আমাদের ইংরেজশাসনকর্তৃ্ণ অতি উন্নত ও মার্জিত ভব এবং 
সাধু উদ্দেষ্ট লইয়া এদেশেঙ্ট শাসনসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
পরস্ত তাহাদের সহদ্দেষ্ঠ সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে যে উপকার লাভ হই- 
যানে, তাহা অবিমিশ্র শুভজনক নহে | এই বিশাল সাম্ত্রাজোর 
অবিধাসিবর্গের ্িধ্যাবুদ্ধিবিষয়ক ধ&ঈনতিক ও সাংসারিক ন্নতি- 
কল্পে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, তাহার তত আলো» 
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চনা করিলে, এই মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। ইংরেছ্ের 
বিধিব্যবস্থ। ্রণয়লপ্রণানী ব্রমোনতিশীল। ১৮৫৭ অবন্দের মিপাহী- 
বিদ্রোহপ্রশফ্নের পর যৎকালে ইংল্যাণ্ডেখ্বরী স্বহস্তে ভারতের 
শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তদবধি গতর্ণমেন্টের বিধিব্যবস্থাসমূহ এক 
নির্দিষ্ট পথে পরিচলিত হইয়া আসিতেষ্টে | ভারতবর্ষ এক্ষণে 
ইংল্যাণ্ডেখবরের স'আজ্যের একটি অংশ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং 
ইহার.হিতাহিতও এক্ষণে ইংল্যান্ডের গভর্ণমেন্টের সবিশেষ 
চিন্তার বিষরীছুত হইয়াছে | 
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মুদ্রাধন্তর বা সংবাদপঅ। 


যে সমস্ত কারণ প্রভাব বিস্তার করিয়৷ আধুনিক সভ্যতাকে 
বর্তমান পথে পরিচালিত করিয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অন্ততম 
প্রধান কারণ। সংবাদপত্রের প্রভাবের পরিমাণ ও ইহার যথোঁ- 
চিত স্থান নির্ণর্ করা একান্ত ছুঃসাধ্য । অনেকে বঙগিয়াছেন, 
*+সংবাদপত্র রাজ্যের চতুর্থবল ? বোধ হয়, ইহার শক্তি তদপেক্ষাও 
অধিক| লাঁটিন ভাষায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে ? তাহার অর্থ_ 
'জনসাধারণেরু বাণীই ভগবানের বানী” সংবাদপত্র সেই জন" 
স।ধারণের বাণী প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়। থাকে | সভ্য- 
তাঁর উন্নতির সহিত সংবাদপত্রের ইঞ্টানিষ্ট-সাধনশক্তি অতি দ্রেতৃ- 
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বেগে বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করিতেছে । ইংল্যাণ্ডের মহাবাগী চেদাম 
যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বক্তৃতা ঘ্বার। অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার 
এক স্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর স্ায় সর্ববন্ধনমুক্ত শু অব্যাহত 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । এই সংবাদপত্রের রাজনীতি-সমালোচক 
আরাম কেদারায় অর্দশিয়ান অবস্থায্ব আরাম করিতে করিতে বাজ, 
সেনাপতি, (রাজমন্ত্রী, এন্্যাজক ও জনসাধারণকে স্ব স্ব কর্তব্য 
সন্দ্ধে উপদেশ প্রধান করিতে কিছুমাত্র সন্কচে বোব করে না। 
ইহ চরিত্রহীন ব্যক্তিদ্রিগরকে চরিত্র দান করিয়। থাকে ॥ 
সংবাদপত্রের প্রকৃতি এইরূপ । সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, 
সিসিরো ও ডিমস্থিনিস য্কালে ফক্তৃতান্বান্ন। জগৎকে মুগ্ধ করেন, 
তৎকালে সংবাদপত্রের শক্তি বিকশিত হয় নাই | আধুনিক বাগ্ি- 
গণকে বক্তৃত। করিতে ঝ| প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়(॥ কারণ তাহারা জানেন যে, যে নবশক্তি সদ। 
আত্মাভিমানে মত্ত ও যাহার নিকট কোন ব্যক্তির, কোন ধন্বের 
পরিত্রাণ নাই, মেই শক্তি অচিরে তাহাদের উক্তি তন্ন তন্ন করিয়া 
পরীক্ষ। করিবে এবং সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার সম" 
লোচনা করিবে ॥ কথিত আছে যে, “সিজারের মহিষী সর্বপ্রকার 
নিন্দা ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবে ॥' কিন্তু মহা প্রভাবশালী সংবাদ- 
পত্রের নিকট তাহাকেও মস্তক নত করিতে হয়ঠ নচেৎ উহ! 
এক সময়ে সুযোগ পাইরা তাহাকে আক্রমণ করিবে এবং তাহার 
চরিত্রের দোষ উদঘাটন করিতে সম্কুচিত হইবে না বহ্যতঃ ইহ! 
*শিক্ষকগণকেও শিক্ষা দিয়! থাকে” । ইহাই বিস্ময়ের বিষয় ধে, 
চারিশত বৎসর কালের মধ্যে ইহা! এতাদৃ্শ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে এবং এন্ধপ অনির্বচনীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পানি. 
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তেছ্ছে। উল্লিখিত আছে যে, প্রথম সংবাদপত্র জার্মানি দেশে 
১৪৯৮ অবে প্রকাশিত হত্স ( 

বস্ততঃ,"অতি প্রাচীনকালে যখন শাসনবিজ্ঞান ও শাসন-নীতি 
অতি অপরু অবস্থায় ছিল, সে সময়ে প্রশংসা ও £নিন্দাবান্দ সাধ।- 
রণ্যে প্রচার করায় ধে যথেষ্ট সফল ফলিত, তাহ বেশ ব্ঝা যায়, 
কারণ প্রশংসা! প্রচার দ্বারা মত্কন্মে উত্সাহ দেওয়া হইত এবং 
লিন্দ। প্রচারে অদৎ করের দমন হইত। অন্ঠান্য লোকের ক্রিয়া 
কলাপের সম[লোচন। ও অনুমোদন করা, অথবা তাহাতে সম্মতি 
দেওয়৷ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর ॥ লোকে বলে, সত্য ও স্তায় 
সমধিক প্রচার দ্বারাই বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করে & সংবাদপত্রের 
শিক্ষ। দিবার শক্তিও বিলক্ষন আছে, কারণ এ কাল পর্ধাস্ত জ্ঞান- 
বিস্তারের যে সমস্ত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র 
অতি অল্লকাল মধ্যে বছণোকের নিকট যেরূপ সতুর জ্ঞান 
বিস্তার করিতে পারে, আর কোনও উপাক্স দ্বারাই তেমন হয় না। 
ইহা জনসাধারণকে ভাব ও চরিত্র দ্রান করে, এবং ইহা। দ্বারা 
বর্তমান সাহিত্যের যে কত দূর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা 
বলিয়া বলিয়! শেষ করা যায় না | জ্ঞান-জনিত সাধুত। বলিয়া! যে 
একটা জিনিষ অঞ্ে, তাহ] জ্ঞান বিস্তারের এই নবাবিক্কৃত যন্ত্র রা 
বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । বন্থতঃ ইহা বহু সংখ্যক 
লেকের মত গঠিত ও পরিচালিত করে এবং তাহার প্রতিধ্বনিও 
করিয়। থাকে ॥ তথাকধিত “বাকৃশক্তিহীন” লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত 
প্রজা শংবাদপত্রকেই তাহাদের স্বত্বাধিকারের প্রকৃত ব্যধ্যাকর্তা 
ও রক্ষক বলিয়া জানে ॥ সুতরাং ইহা যে অক্পকাল মধ্যে মাণব- 
সমাজের বিষ ব্যাপারে এতাধৃশ প্রভাব ও ক্ষষত্তা লাভ করিবে, 
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তাহাতে জাশ্চর্ধ্ের বিষয় কি আছে? ইউনিভারসিটী কলেজের 
তুততপূর্ব্ব অধ্যাপক হেনরি মর্জি “সংবাদপত্র প্রাচীন ও আধুনিক” 
এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার বীজ মধ্যযুগে প্রথষণ 
রোপিত হয়। খ্ব্ীয় ১৬শ শতাব্দীতে ভেনিস নগরে কর্তৃপক্ষীয়- 
দিগের দ্বারা প্রস্তত সাধারণের চিভ্তাকর্ষক সংবাদষমূহে পুর্ণ এক- 
থণ্ড হস্তলিখিত কাগজ কোন প্রকাণ্ঠ স্থানে উচ্ৈস্বণ় পাঠ করিবার 
কথা প্রচলিত ছিল। ও প্রথা হইতেই সংবাদপত্রের উত্তব হয়। 
পুর্বোক্ত সংবাদপুর্ণ কাগজ পড়া যাহার! শুনিতে ঘাইত, তাহা" 
দিগকে এক এক পনেজেটা” (এক প্রকার সামান্ত মূল্যের মুদ্রা) 
দিতে হইত; এ পেজে! কথ। হইতেই উত্তরকালে *গেজেট"**শব্ 
উদ্ভূত হইয়াছে। মর্মি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ইংল্যাণ্ডে 
পুর্বে বণিকৃগণ যে সংবাদপুর্ণ চিঠিপত্র বিদেশে লইয়া যাইতেন, 
তাহা হইতেই সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । হষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে 
জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক বিশেষ বিশেষ ঘটন! উপলক্ষে সংবাদপুর্ণ 
কাগজ বাহির কর। হইত॥ ইংল্যাণ্ডে স্যাথানিয়েল বলার এবং 
ড্যানিয়েল ডিফো৷ &উইকুলি নিউস ( ভ০%517 টৈ ৩৮8 )% নামে 
একখানি সামরিক পত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান শাসনকালে 
দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে সংবাদসংবলিত কাগজ রাণ্ডকীয় গেজেট 
বূপে বাহির করা হইত ॥ এ সকল কাগজে সত্য ও মিথ্যা ঘটনার 
বিবরণ সত্য বলিয়! প্রকাশ কর! হইস্ত, কিন্ত তৎসম্বন্ধে কোনরূপ” 
সমালোচনা বা যন্তব্য প্রকাশিত হুইত না। এত্ূপ কাগজের নাষ 
ছিল ॥জ্াকবর") তাতৃশ গভর্ণমেণ্টের টং লেখকঞ্চণের অবস্থা 
বিবেচন। করিরা দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতাঁত হয় যে, ইংবেজী 
খ্বাঞপত্রের সহিত এ সকল আকবরের তুলনাই হইতে পারে ন গু 
৯৯ 
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ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিবুস্ত অতি বিচিত্র। প্রায় হুরতি- 
ক্রম্য অস্থৃবিধাসমূহের মধ্যে ইহার উদ্ভব হয়, এবং তাহার পর 
পদে পদ্দে ইহাকে নানারূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়। তখন অবস্থা 
এরূপ ছিল যে, কর্তপক্ষীয়ের। ভারতে স্বাধীন মুদ্্রাযশ্ত্রের আবির্ভাবকে 
অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসীর! ভখনও বিলক্ষণ প্রভাবশালী 
ভ্বিল এবং দারুণ উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল ॥ তত্তিন্ন 
কতকগুলি ইংরেজ, বিশেষতঃ খৃষ্টিযান পাদরিরা, দেশীয়দিগের 
আচার ব্যবহার, বীতি নীতি, ধর্মানুষ্টান প্রভৃতির তারন্বরে নিন্দ। 
করিতেছিল। ঈদৃশ অবস্থায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়েরা এই নব 
শক্তির শভ্যুদর যে দারুণ ঈর্ঘঠার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে আশ্চধ্যের 
বিষয় কি আছে ? ত২কালে এতদ্দেশের ইংরেজ পভর্ণমেন্ট বিলাতের 
এক বিশেষ সভার প্রত্যক্ষ অধীন ছিল, এবং সেই প্রভুরা এতদেশীয় 
মুদরাযন্ত্রকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনত। প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 
সাবু জন্‌ ম্যালকম সাহেবের ভারত ইতিহাসের পরিশিষ্টে তাহার 
যে বক্তৃতা মুদ্রিত হইয্ান্ে, তাহাতেই এই প্রণালীর সর্বোতকৃষ্ট 
সমর্থন দৃষ্ট হয়) তরী সমর্থনে অগাধ পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়) এতত্প্রপঙ্গে উইলিপ্রম. ডিগৃবি সাহেব লর্ড হেষ্টিংসকে 
ভারতীপ্র ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ 
করিবার স্যোগ প্রদ্ধানের নিমিত্ত প্রশৎসা৷ করিয়াছেন। পরস্ত এ 
বিষয়ে সার্‌ চার্শম্‌ মেট্কাফই (পরে লর্ড মেট্কাফ ) সর্বাপেক্ষা 
অধিক সম্মান ও প্রশংম। পাইবার যোগ্য ॥ লর্ড উইলিফম্‌ বেশ্টিগ্ 
ভারতাক় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনত। প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিশ্বা- 
ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিস গমন করিলে সার চার্লস্‌ মেট্কাফ 
কিছুদিন তাহার পদে অস্থািভীবে কার্য করেন এবৎ সেই হৃযোগে 
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দেই সংস্কার সাধন করিয়। তারতবািগণের আশীর্ব্মাদভাজন হন । 
এই কার্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ দ্বাক্সিতে সংসাধন 
করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে মেকলে সাহেব তাহাকে যথেই 
সাহাধ্য করেন - 

১৮৩৫ রঙ্ঈাব্ের ১৫ই €লেপেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাবন্ত্ 
স্বাধীনত৷ লাভ করে ॥ সার চার্লদ্‌ মেট্কাফ প্রন্কৃতই “ভারতীয় 
মুদ্রাযন্তরের স্বাধীনতাদ্দাতা” নামে অভিহিত হইয়ান্ধেন। ধে মনো- 
ভাব ও প্রবৃত্তির উত্তেঞ্জনায় তিনি এই কার্ধ্যে ব্রতী হন, তাহ। 
তাহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশমান। তাহাকে যে অভিনন্দনপত্র 
প্রদত্ত হন, ততুস্তরে তিনি বলেন, “জ্ঞান পিস্তারের ফলে পরিণামে 
ভারতে আমাদের রাজত্বের বিলোপ হইবে, ইহাই যদি উহাদের 
একমাত্র যুক্তি হয়, তাহ। হইলে আমি এ বিষয়ে উহাদের সহিত 
তর্ক করিতে চাহি না, পরদ্ক এই মাত্র বলিধ যে, ফলে যাহাঁই 
হউক ন। কেন, জ্ঞান বিস্তার করা আমদের অবশ্য কর্তব্য ॥ 
ভারতের অধিবাসার্দিগকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বাধিয়াই যদি 
ইহাকে বৃটিশ সাআজ্যের অংশীভূত করিয়! রাখিতে হয, তাহ। 
হইলে আমাদের রাজত্ব এদেশের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইবে, 
হৃতরাৎ তাহার বিলাপ হওয়াই উচিত) * * * * আমরা যে 
কেব্ল দেশের রাঙ্জন্ব সংগ্রহ করিবার ও তন্বারা এই দেশ অধি- 
কারে রাধিবার প্রপ্নোজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং 
অনটন পড়িলে খন কারথা তাহা পুরণ করিবার নিমিত্ত এখানে 
আছি, ইহ! কখনই হইতে পারে না। নিঃসন্দেহই ইহা অপেক্ষ। 
বহ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এখানে আছি ॥ তন্মধ্যে 
একট প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দেশের সর্বত্র ইউরোপের 


২৪৪ কলিকাগার ইতিছাগ। 


মার্জিত জ্ঞান, সভ্যত! ও শিল্পবিজ্ঞান বিস্তা করিব এবং তন্বার। 
ভনস্ারণের অবস্থার উৎকর্ষ বিধান করিব। এই সমস্ত অভি- 
প্রার্সাসদ্ধিনু পক্ষে মু্াযসত্ের শ্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়? 

কপিকাতাবাসীর। এই মহোপকারের স্মরণার্থ ভাশীরথীর তীরে 
একটী হুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া ভাহার নাম “মেটুকাফ 
হল” রাখেন। যে উদ্দেশ্টে এই অট্টালিক। নির্মিত হয় তৎসম্বদ্ধে 
এইবপ লিখিত আছে, “ইহাতে একটি সাধারণ পুস্তকালর থাকিবে 
এবং নানাপ্রকারে জ্ঞানবিস্তার কল্পে ইহার ব্যবহার হইবে। ইহাতে 
এইরূপ একটী ক্ষোর্দিত লিপি থাকিবে যে, স্তার চার্লদ্‌ মেটকাফ, 
১৮৩৫ অবের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্তরকে স্াধী- 
নত প্রদান করেন; ততিয্ন উক্ত স্বার্ধীনভাদাতার অর্ধ, প্রতিমূর্তিও 
অট্টালিকা মধ্যে স্থাপিত হইবে 1? 

ইহার পর ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতত| ছুইবার অস্থায়িভাবে 
হরণ করা হয় ॥ একবার ১৮৫৭ অবে দিপাহীবিদ্রোহরূপ শোচ- 
নীয় শ্ঘটনার সময়, এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ আবে জর্ড লিটনের 
শাদনকালে॥ পরস্ত এই স্বিতীয়বারে কেবল দেশীয় ভাষায় প্রচ- 
লিত সংবাদপত্রসমূহের শ্বাধীনতাই সন্ভুচিত কর! হইয়াছিল। পরে 
কর্ড রিপদ.মহোদয় ১৮৭৮ অবে এই বিষম পক্ষপাতমূলক অহিতকর 
আইন পি করিয়া দেন। 

১৭৬৮ অবে বোপ্টন্‌ নামক একজন সাহেব কাউন্সিল হাউসে 
এবং অন্ান্ত প্রকান্ঠ স্থানে এই মন্দ একটি বিজ্ঞাপন দ্বেন যে, 
"যাহাতে প্রত্যেক লোকের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, একূপ অতি 
প্রয়োজনীয় অনেকগুলি কাগজ পত্র তাহার হাতে আছে; কোনও 
ব্যক্তি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি সন্ষ্টচিত্বে তাহ গঠ 


নবম অধ্যার। ২৪৫ 


করিতে দিবেন, আর মুদ্রৰকার্ধো অভিজ্ঞ কোন এক ব! একাধিক 
ব্যজি মুদ্রাবন্্র চালাইতে চাহিলে তিনি সু বিষয়েও সর্দ্প্রকার 
সাহায্য করিতে প্রত্থত আছেন, এবং তাও মুদ্রাযপ্রের আব ক 
অক্ষর ও অন্যন্ত সরঞজামও তিনি প্রর্দান করিবেন।” কণিকাতাম় 
ুদ্রাস্ত্রের অভাব সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করিতেন । বন্ড, 
সাহেৰ এই সমস্ত কথ! লিপিবদ্ধ করিবার সময় বলিয়াছেন ১-- 
“বোপ্টন সাহেব প্রকাশ্টে এই অনুযোগ প্রকাশ করিলেও তাহার 
পর একাদশ বৎ্সর়েরও অধিক কাল ত্র অভাব অপুর অবস্থাতেই 
থাকিয়া যায়, কারণ মুদ্রিত আঁকারে জাধারণ সংবাদ প্রকাশ এবং 
দৈনন্দিন কাজকন্মব ও ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের সামাজিক 
অভাবসমুহ প্রচার করিবার প্রধান উপায় মুদ্রাধন্ত্র। এই মুস্ঞাযন্ত 
এশিয়ার সর্ব প্রধান নগর € কলিকাতা ) ১৭৮০ অন্ধের পূর্বে প্রাপ্ত 
হয় নাই।” কলিকাতায় প্রচলিত প্রথম সংবাদ্দপন্ত্রের নাম “বেঙ্গল 
গেজেট” উছা। ১৭৮০ অন্ধের ২*শে জাঙুষ্লারি শনিবার € অর্থাৎ 
ইংল্যাণ্ডের নুপ্রলিদ্ধ সংবাদপত্র *টাইমৃস্‌” প্রকাশিত হইবার আট 
বৎসর পুর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় ( ইহা প্রচারিত হইবার বিজ্ঞাপনে 
এইরূপ লিখিত ছিল; “রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সাঞ্চাহিক 
পত্র,সকলেরই নিকট উদ্দুক্ত,কিত্ত কাহারও প্রভাব-পরিচালিত নহে ।* 
দৈর্ধো প্রায় ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮ ইঞ্চি এইরূপ হুই খণ্ড কাগজে 
ইহার অবয়ব গঠিত হইত? তাহার প্রত্যেক পৃষ্টা তিন কদম 
(স্তস্ত) করিয়া মুদ্রিত “ম্যাটার” থাকি ত, ুন্তং তাহার অধিকাংশই 
বিজ্ঞাপনে নিয়োজিত হহত। এ৩ৎসম্বন্ধে এইরূপ 1ণাথত 
আছে ;-"এই ক্ষুদ্র কাগজের অধিকাংশ স্থান কলিকাতার ও 
মফঃম্বংলর পত্র-লেখকগণের পত্রে র্ হইত, তত্তিন্ন সময়ে সময়ে 


২৪৬ কলিকাভার ইতভিছাদ। 


ইউোপ হইতে যে নৃতন সংবাদ আদিত তাহাও উদ্ধত হইত। 
ইহার কাগজ এবং ছাপা অতি কদর্ধা ছিল)” জেমৃস্‌ অগস্টস হিকি 
নামক একজন সাহেব ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বষ্টিড, সাহেবের 
লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতভীতি হয় যে. উক্ত সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিবার পুর্বে হিকি সাহেষকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইয়াছিগ। জীবনসংগ্রামে তাহাকে- নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্ধয় 
অতিক্রম করিতে হইপ্নাছিল | বষ্টিভ্‌ সাহেব আরও বলেন»_- 
প্রথমে যে সকল লেখকের নামের তালিকা বাহির হয়, তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ দিবার সময় “তাধিকারী প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংবাদ- 
পত্ররূপ হিতকর অগুষ্টানটিকে তিনি যদি সৌস্ভাগ্যক্রমে সৌষ্টব- 
সম্পন্ন সবর্গরধা তুলিতে পারেন, তাহা! হইলেই আপনাকে যথেষ্ট 
পুরস্কৃত জ্ঞান করিবেন, থে হেতু উহা অল্পকাল মধ্যে একটি 
অমোখ পিশ্তক্ম ওধধরূপে পরিণত হইবে, কারণ তিনি আশ। করেন 
যে, তাহার গ্রাহকেরা টিংচার অভ বার্ক, ক্যা্টর অয়েল বা কলম্া 
রুট অপেক্ষা উহ! হইতে অধিকতর প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।” 
এই' নবজাত সংবাদপত্রের জীবনের প্রথম কয়েক মাস বেশ হুখ”্ 
শান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়॥ ইহা সাধারণতঃ নীরস 
ও অনেকটা ইত্তর প্রকৃতির হইলেও মোটের উপর নিরীহভাবেই 
চলিয়ছিল॥ প্রধানত: স্বাধীন বাণিজাব্যবসায়ী জনগণ হইতে 
এবং বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ হইতে ইহার নিমিত্ত গ্রাহক 
সংগ্রহ করা হইত । ইহার দমালোচনা এবং বাক্তিগত আক্রমণ 
ইউরোপীয় ও ভারতীয়দিগের প্রতিকূলে তুল্যক্ূপেই চালিত হইত। 
ওয়ায়েন হেষ্টিংদ্‌ ও স্তার ইলাইজা ইম্পের প্রতি আক্রমণের নিথিত্ত 
এই সংবাদপত্র বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে | ফ্রান্দিদ্‌ সম্বন্ধে বষ্টিড 


নবম অধ্যায় । ২৪৭ 


বলেন।--“এমল কথ] বল! যায় ন! যেঃ তাহার চরিত্র আচরণ সকল 
সময়েই এতদূর নিক্ষলঙ্ক ছিল যে, নীতিপ্রিয় হিকি তাহার সমা- 
গোচনা করিবার হুযোগ কখনই প্রাপ্ত হন নাই; নিরপেক্ষভাবে ' 
চলিতে হইলে যে সকল স্থলে প্রকাশ্ঠ মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত, 
সে সকল স্থলে হয় ত কোন কথাই বলা হয় নাই, জথব! তীহার 
অনুকূলেই বল! হইয়াছে । সমাজের সরকারী নেতীঁদিগের মধ্যে 
একামাত্র ফ্রান্সিসই কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন 

আর এক স্থলে লিখিত আছে,--*সরকারী কার্যে বা সামাজিক 
হিসাবে ফ্ীহারা প্রসিদ্ধ, তাহাদের অনেককেই যেক্ুপভাবে ও যে 
ভাষায় আক্রমণ কর! হইত, তাহাতে বিদ্বেষপুর্ণ শত্রুতার ভাবই 
প্রকাশ পাইত £ আবার তাদের মধ্যে ধাহার! সর্বপ্রধান, তাহা 
দিগকে সাধারণের নিকট নিতান্ত ঘুণা ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া 
তোল৷ হইত) 

হিকির সমালোচনার রীতি-প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে ;--“বেঙগল গেজেট যাহাদিগকে সাধারণের নিকট বিদ্রপ- 
পাত্র করিতে ইচ্ছ। করিত, তাহাদিগকে করাখাত করিবার উহার 
এই একটা প্রিয় প্রথ! ছিল যে, উহ? একটি নাটক বা! প্রহসঙগের 
অভিনয়ের ব কনসার্টের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিত (কারণ বগুলিই 
তৎকালে প্রচলিত আমোদ ছিল) এবং সেই সঙ্গে উহার লক্ষ্ী- 
ভূত ব্যক্তিবর্গের এক এক জনকে অতি সামান্য ও স্ুষ্ম আবরণে 
আবৃত করিয়। কে কোন্‌ অংশের বা চরিত্রের ভিনয় করিবে, 
তাহ! দির্দেশ করিয়া দিত ।” 

পার্ধরি লঙ সাহেব বলেন £-্উহার লেখ! ক্রমশঃ এরূপ 
জঙ্বন্ত হইয়া! উঠিল যে, ১৭৮ অন্দর ১৪ই নবেম্বর গভর্ণমেন্ট 


২৪৮ কলকাতার ইতিহাণল। 


এক আঙেশ প্রচার করিয়া! জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে উহার 
প্রচলন রহিত করিয়া! দিলেন, কারণ কিছুদিন হইতে উহাতে 
এমন কতকগুলি কদধ্য প্যারাগ্রাফ বাহির হইতেছিল যে, তাহাতে 
ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দাগ্নানি বিদ্যমান এবৎ তাহার লেখার ফলে 
উপনিবেশের শান্তিতঙ্গ হইবার সম্ভাবনা হিকি তাহার কাগজ 
বিলি করিবার নিষিতত ২* জন হরকরা নিণুক্ত করিলেন ও বলি- 
লেন বে, বর্দিও তাহাকে হোমারের ভ্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা রন! 
করিয়া কলিকাতার রাস্তাক্স রাস্তায় বিক্রয় করিয়! বেড়াইতে হয়, 
তথাপি তিনি গভর্ণযেপ্টের বিকুদ্ধাচরুণ করিতে জাস্ত হইবেন না। 
এইরপেসী্বকাল বিবাদ করিবার পর তাঁহাকে কারাগারে জীবন 
অতিবাহিত করিতে হয় 

€ওরিজিনাল ইনৃকোরারি* নামক গ্রন্থের লেখক ভারতের 
শ্বাধীন-মুদ্ৰাবস্ত্রের ব্ণনি প্রসঙ্গে হিকির বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকারের বিবরণ প্রদ্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন 2-- 
"স্থানীয় গভর্ণমেন্টগুলি ১৭১৩ অবের আইনের বিধানানুসারে 
নির্ধাসনঘণ্ড বানের জমতাপন্ন হওয়ার সময় হইতে ভারতে স্বাধীন 
মুদ্রাবন্ত্রের অস্তিত্ব যুহূর্তের জন্তও ছিল না বটে, তথাপি কলিকাতার 
সেক্সরের পদ স্থষ্ট হইবার পুর্বে এবং উহা! উঠিয়া যাইবার পরে 
কোন কোন সুংবাদপত্র-সম্পাদ্ছক সময়ে সময়ে নিজ দারিতে রাজ- 
কী কার্ধ্যাবলীর ও সরকারী কর্মচারীদিগের সন্ধে প্রকৃত ব্যাপার 
ও আপনাঙ্কের মতামত প্রকাশ করিতে সাহনী হহ্য়াছেন এবং 
তাহার ফলে অনেক সময় আপনাদের সর্ধবনাঁশ সাধন করিয়াছেন । 
এইরূপ কথার প্রচার দ্বারা কখনও যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় 
ভাবের কোনও অনিষ্ট ষটিয়াছে, তাহার কিছুসত্র প্রন্থাণ পাওয়৷ 
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যায় নঃ অথব! তাহ বিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও হেতু দৃষ্ট হয় না। 
পরস্পর বিসংবাদী বিধি ব্যবস্থা ঘারা৷ যে গুরুতর বিশৃঙ্খলাসমূহ 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পায়! যায়, এবং, 
তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৭৮* অব্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে? কিন্ত 
হিকির বেল গেঞ্ছেটের প্রচার দ্বারা যে গুরুতর অনিষ্ট টিয়া ছিল 
বলিয়৷ সারজন্‌ ম্যাল্কমূ অনুমান করিরাছেন, তৎসন্ন্ষে তিনি 
একটিও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। পক্ষাস্তরে ইহ অস্বীকার করি- 
বার উপায় নাই যে, উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল, পৰীক্ষা! করিলে 
ততৎ্কালে জনসাধারণের মধ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, 
তাহাদের ভাব ও প্রকৃতি এবং ধারা উচ্চতম পদে অধিচিত 
ছিলেন তাহাদের চরিত্রের অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়ঃ আর. 
রূপ সংবাদপত্র পাঠ ভিন্ন তদানীস্তন কালের অবস্থার প্রকৃত জ্ঞান 
লাভের অন্ত উপায়ও নাই (৯ 

বর্তমান সফরের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া! বিচার করিয়া 
দেখিলে,তদানীস্তন কালের ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতাসক্কোচক 
বিধি ব্যবস্থাগুলি নিতাস্ত কঠোর বণিষাই প্রতীয়মান হয়। ভারত 
গতর্ণমন্টের চরিত্র ও কাস সকল বিষয়ের আলোচনাই নিষিদ্ধ 
ছিল। এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী দেনীর হইলে তাহার প্রতি অর্থ ও 
কারাণ্ডের এবং বিলাতজাত ইংরেজ হইলে তাহার প্রতি নির্বাসন- 
দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তদানীভ্তন কালের অবস্থানুসারে এই সমস্ত 
নিষেধবিধির আবশ্য কত! হইয়াছিল, অথবা! তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয়- 
দ্িগের ষথেচ্ছচারিতা হইতে উহ্থার্দের উদ্তব হইয়াছিল, একথ। 
এখন নিশ্চয় করিয়া! বলা সহজ নয়। পরস্ত ইহাই কৌতুছলের 
বিষয় যে, দেঁশীয়্ষিগের অপেক্ষা ইংরেত্বদিগের প্রতিই অধিক 
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দণ্ডের প্রয়োগ হইত। তৎ্কালে মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালন ভার প্রায়শ: 
ইংরেজদিপ্নের হস্তেই ছিল। কিন্তু কতিপয় বর্ষ পরে, সম্ভবত; 
. ১৮১৬ অন্দ হইতে, এতদ্দেশীয়ের। সংবাদপত্রপ্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন॥ 
সুপ্রসিদ্ধ গ্েমৃস্‌ সিন্ক বকি$হাম কর্তৃক সম্পাদিত “কলিকাত! 
জর্গাল”? নামক সংবাঞ্ধ পত্র লইয়] ভন আডাম সাহেবের বিস্তর 
বিবাদ বিনংবাদ চলিয়্াছিল। মাননীয় জন্‌ আডাম কিছুদিনের 
জন্ত গভর্ণর শুন$ ম্পাদক অতি উদ্ধত ও বিদ্বিষ্টময় ভাবে 
গ্তর্ণরের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করিয়া কোষের কার্য) করিয়া" 
ছিলেন, সন্দেহ নাই। পরম্ত সেই সঙ্গে ইহাও ত্বীকার করিতে 
হইবে যে, তাহার প্রতি যে নির্ধবাসনদণ্ডের প্রয়োগ করা হইয়াছিল 
এবং তাঞাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্তাযক্সঈত হয় 
নাই। 
লর্ড হেষ্টিংসের শাদনকালে একমাত্র ইৎরেজরাই সংবাদপত্র 
পরিচালন করিতেন এবং তাহার নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনু- 
গ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। মাদ্রাজের অধিবাসীর। উক্ত মহাত্মাকে যে 
অভিনন্দনপত্র প্রধান করেন, তছুত্তবরে তিনি বলেন,_-“আমি মুদ্রা 
বন্ত্ের শ্বাধীনতা-সক্ষোচক বিধিসমু অপনীতভ করিষাছি এবং 
ভারতীয় ইংরেজগণকে মতামত প্রচারের স্বাধীনত। প্রদান করিয়াছি 
কারণ আমার বিবেচনা3 উহ ইৎরেজজাতির প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার ।' 
আর এক স্থলে উক্ত মহাত্মা! বলেন, “নিজের সাধুতার জ্ঞান থাকিলে 
সাধারণের সমাপোচন। ছারা কর্তৃপক্গী্দিগের আত্মশক্তির কিছুই ভ্তাঃ 
হয় না; প্রত্যুত,তদ্বারা তাহাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয় 
থাকে ।” হৃখের বিষয় এই যে, সে সময়েও বর্তৃপক্ষীয়ের। প্রকা 
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সমালোচনার শক্তি ও উপকারি! অনুস্ভব করিতেন । তবে ইহা 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য যে, তাদনীস্তনকালে উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ- 
ধিগের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে সমালোচনা! করা অতি গুরুর ব্যাপার * 
ছিল, এবং গতর্ণমেন্ট যে সময়ে সময়ে সতবা্ষপত্র সংক্রান্ত অভিযেগ 
উপস্থিত করিতেন, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরস্ত ভার- 
তীয় মুদ্রাধন্ত্র পরে যে ক্ষমতা লাভ করে, তাহ! যে উ্ভরোত্তর পরি- 
পুষ্ট ও বর্জিত হইয়া আসিতেছে, দে বিষয়ে বিন্দষাপ্র সন্দেহ নাই। 
উদ্দারহৃদয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রের মহিমা বেশ 
বুঝিতেন) এমন কি সিপাহী-বিদ্রোহের সেই নিদ্ধারুণ সঙ্কট- 
কালেও তিনি তাহ বিস্মৃত হন নাই। উক্ত মহাত্মা! বলিয়াছিলেন, 
_ "ুদ্াঘন্ধের স্বাধীনতা দ্বারা যে ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা এরপ সুস্পষ্ট 
ও সর্বজনম্বীকৃত ঘে, উহার অপব্যবহার দ্বার! ষে অনিষ্ট উৎপন্ন হয় 
তদ্বপেক্ষা ইঞ্টরের গুরুত্ব অধিক--অনিষ্ট জণস্থায়ী, কিন্ত ই 
চিরস্থায়ী |” 

ক্রমে আরও করেকখানি সংবাদপত্র নগরে আবির্ভূত হইয়া” 
ছিল; “মনিটরিয়াল গেজেট” নামে একখানি সংবাদপত্র ছিল; 
পারি লঙ সাহেব বলেন, * ১৭৮০ অন্দে কিয়ার্ণাগ্ডার সাহেবের 
একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল। বর্তমান প্রধান প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্র- 
গুলির পূর্ব্ব বৃততাস্ত জানিতে পাঠকগণের কৌতুহল হইতে পারে 
এজন্য পশ্চাতে তাহা প্রকাশ কর গেল ?-- 
.*বঞ্িড সাহেব মে কালের নংবাদপত্রের এইকূপ একটী তালিকা দিয়া. 
ছেন;__ইওিয়ান্‌ গেজেট (নবেম্বর ১৭৮*); কলিকাতা! গেজেট এগ ওরিএপ্টাল 
এ ভাটাইজার (সম্পাদক ফ্রান্দিসূ সী উইন্‌, ফেব্রুয়ারি ১৭৮৪); বেঙ্গল 


জর্দাল (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫); ওরিএন্টাল ম্যাগজিন (৬ই এপ্রেল ১৭৮৫): 
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জন্‌ বুল--ইহাই উত্তরকালে «“ইংলিশয্যানৃ”রূপে আবির্ভূত 
হয়। বকিংহাম সম্পাদিত “কলিকাতা জর্থাল” নাষক সংবাদ- 
পত্রের প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশে ১৮২১ অন্দে হছ। প্রকাশিত 
হয়্। বকিংহাম সাহেব ১৮১৮ অন্দে “কলিকাতা! জর্ণাল” প্রকাশ 
করিতে আর্ত করেন। এই সংবাদপত্রের পরিচালনার্থ প্রথমে 
৩৯,০৯২ টাক যুলধন নিয়োগ কর! হয়, কিন্ত পরে ক্রেমে ক্রেযে 
মূলধন ষোগ করিতে করিতে কারবারটির মূল্য পরিণামে চারি লক্ষ 
টাকায় গড়ার, এবং উহাতে বৎসরে ৬০ হইতে ৮* হাজার টাকা 
লাভ হইত। প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহা! বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া 
উঠে। সকল শ্রেনীর লোকেই ইহার গ্রাহক মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। কিন্ত ভাহার পর ইহা কর্তৃপক্ষীনদিগের বিরাগভাজন হইয়া 
পড়ে, এবং সম্পাদকের নামে কয়েকটি মানছানির মোকদামা 
উপস্থিত করা হয় ॥ বকিংহাম সাহেবের মতে, তৎকালে কলি- 
কাতায় আর ছয়খানি সংবাদপত্র ছিল। তন্মধ্যে “এশিয়াটিক 
মিরর” পারি জন্‌ ব্রাইসের সম্পা্কত্বে প্রকাপিত হয়। বর্ণিত 
আছে যে, মাননীয় আভামৃস্‌ সাহেবের সহিত তাঁহার তয়ানক 
বাগৃবুদ্ধ টে, তাহাতে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে চটির যায় 
এবং সাহার কাগজ ক্রমশঃ অবনতি পাইতে থাকে । এক্ষণে 
একমাত্র কলিকাতা জর্ণালই নিজ বিরাগভাজন কর্ণাচারীদিগের 
প্রতিকূল সমালোচন! করিতে লাগিল । এই সময়ে “জন্বুল” পত্র 
উহার প্রতি্ন্দ্িরপে অবতীণ হইল। সৈনিক ও অসৈমিক 
রাজপুরুষ্রোই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উন্নতিসাধক হইলেন। 
সুতরাং ইহা অচিবনকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অতঃ- 
পর কলিকাত! জর্ণালের সম্পা্ক জন্বুল সম্পাদকের নামে মান 
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হানির এক নালিশ উপস্থিত করেন। বোধ হয়, সে সমক্বের 
ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির প্রকৃতি ও অবস্থার সহিত বর্তমান 
সমরের বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের পরস্পরের সহিত, বাগৃযুদ্ধের 
তুলনা করিলে নিতাস্ত অসঙ্গত হয় না। 

ইংলিশম্যান্‌--যে রাজনৈতিক ভাব লইর! “ইতিয়ান ডেলি 
নিউস্‌” জন্ম গ্রহণ করে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া ইহা 
আবির্ভূত হয়। ১৮২১ অন্ধ, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলগেশ্বর চতুর্থ 
জজের সহিত তদ্দীয় হতভ।গ! মহিষীর বিবাদ্দ চরম সীমায় উপস্থিত 
হয়, সেই বৎসর “জন্‌ বুল্‌” রাজার পক্ষসমর্থনকারী এবং ব্যক্তিগত 
কুৎসাবাদের নিন্দাকারিরপে গ্বন্সগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত কুৎসাই 
এ পর্ধযস্ত কলিকাতার সংবাদ্পত্রসমূহের প্রধান অবলম্বন ছিল, 
কিন্ত জন্‌ বুল এক নূতন পথে চলিতে লাগিল। ঘিওডর হকের 
পত্রের নামের অনুকরণে এই লাম রাখ। হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই 
প্রতীত হয়। ইহ? অচিরকাল মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ামের 
পৃষ্ঠপোষকত! লাভ করিল এবং কিছুদিনের মধ্যে সরকারী মৃখ- 
পত্রন্বরূপ হুইয়়। পড়িল। পরস্ধ সর্বপ্রকার সংস্কারের দুঢ় বিরোধী 
হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে ইহার গ্রাহক-সংখ্য। অনেক কমিয়া গেল। 
অবশেষে ধখন জে, এচ, ষ্টকেলার সাহেব ১৮৩৩ অবে নামমাত্র 
মূল্য ইহা ক্রয় করেন, তখন ইহার মুমুুর্দিশা। ইকেলার সাছেবই 
ইহার নাম /ইংলিশম্যান্* রাখেন ও ইহাকে নব-ছীবন প্রদান 
করেন। ততৎ্কালে সুপ্রলিত্ধ ওপন্তাসিক থ্যাকারের প্তৃব্য চার্লস্‌ 
ধ্যাকারে ইহার অন্ততম বেতনভোগী লেখক কর্মচাড়ী ছিলেম। 
তিনি সময়ে সময়ে এরূপ লিপিচাতুর্ধ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, 
ভদ্বারা স্পষ্টই প্রতভীত হয়, থ্যাকারে পরিবারের মধ্যে উক্ত ওুঁপ* 
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স্তাসিকই ষে একমাত্র সাহিত্যরথী ছিলেন; এরূপ নহে। এই 
ইংলিশম্যান্‌ মুদ্রাষব্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ মেকলে তাহার ক্লাইভ ও হেঠিংস 
' সম্ধস্বীয় প্রবন্ধ ঞলি প্রথম মুদ্রিত করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর 
জে, ওবি, সাগার্স ইংলিশম্যানের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। তীহারই 
পুত্র ইহার বর্তমান প্রধান স্বত্বাধিকারী । 

ট্েট্স্ম্যান এগ ফ্রেণ্ড অভ, ইণ্ডিয়'__ইহ! প্রথমতঃ “ফ্রেণ্ড অভ. 
ইগ্ডিয়া” নামে মাসিক পত্রের আকারে ১৮১৮ অন্ধের এপ্রেল মাসে 
আবির্ভূত হয়। ডাক্তার মার্শম্যান উহার উত্তরূপে নামকরণ করেন, 
এবং মিশনারিপ্িগের যত্বপ্রভাবেই ইহার জন্ম হয়। ভারতবধের 
উন্নতি ও সংস্কার সংক্রান্ত নানা বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, লর্ড 
হেট্িংদের প্রভাবে দেশ মধ্যে ধে সমস্ত নানাবিধ সভাসমিতি 
উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাদ্দের রিপোর্ট, এবৎ অন্যান্ত দেশের 
বাইবেল, মিশনারি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমাজসমূহের কার্ধ্যাবলীর 
উল্লেখ ও সমালোচনা প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য 
উদ্দেশ্টা ছিল॥ ডাক্ত'র মার্শম্যান ১৮২০ অবের জুন 
মাসে ইহার এক ব্রেমাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ত 
করেন । দেশের হিতাহিত সম্পর্কীয় বছ বিষয়ের আলোচনার জন্ত 
ইনার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার নিয়মিত প্রকাশে 
ব্যাঘাত টিতে থাকে । সেই জন্যই তিনি ভারতসংক্রাত্ত বিষয়- 
সমুহের প্রবন্ধ এবং ভারতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক থাকিতে 
পারে এরপ যে কোন গ্রস্থ ইউরোপে বা ভারতে প্রচারিত হউক, 
তাগথার সমালোচন! প্রকাশ করিধার নিমিত্ত একথানি ত্রৈমাসিক 
পত্রের স্থষ্টি করেন। প্রথম প্রথম কিছুকাল ইহ! সভীদাহ-প্রথা দিবা- 
রণের পক্ষাবলম্বন করে,এবং মাননীয় আড়াম সাহেষ ইহার এ সমস্ত 
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মন্মভেদ্রী প্রবন্ধ একট৷ বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে বলির 
কাউন্সিলে আবেদন করিতে বাধ্য হন, কারণ উক্ত নিয়মানুসারে 
এ ষময়ে, যেরূপ আলোচনাযু দেশীয়দিগের মনে তাহাদের ধর্ম" 
বিশ্বাসে বা ধর্মকর্ম হস্তক্ষেপ হইবে বলিয়৷ আশঙ্কা জন্মিতে পারে, 
এরূপ আলোচন। কর। নিষিষ্ধ ছিল। আডাম সাহেব এ আবেদন 
করিয়া প্রার্থন! করেন যে, সংবাদপত্র-সম্পার্দক্থকে যেন ভবিষাতে 
এরূপ আলোচন! হইতে বিরত থাকিতে আদেশ কর! হয়। কিন্ত 
লর্ড হেঠিংস & সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ অ.পত্তিজনক বিবেচন। না 
করায় তিনি আভাম সাহেবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 
অধিকস্ত তিনি ডাক্তার মাশন্্যান্কে আশ্বাস দ্দিয়া বলিলেন যে, 
আমার নিজের কধ! বলিতে হুইলে, সভীদ্দাহ-গ্রথ৷ সম্পূর্ণরূপে 
উঠিয়। ধায়, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায় । পূর্বেই বলা হই- 
রাছে, মুদ্রাধন্ত্র তৎ্কালে দৃঢবপে শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল। লর্ড হেষ্টিংস 
ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন, কিন্ত ইংল্যাণ্ডের 
কর্তৃপক্ষীয়ের৷ এবং তাহার নিজ কাউন্সিলের সদ্স্তগণ তাহাকে 
নানাপ্রকার বাধা দ্রিতেন, তিনি ভারতবর্ষে আমিবার সমস্ব মুদ্রাযন্ 
সম্বন্ধে অতি উদ্ধার মত লইয়া আসিয়াছিলেন ॥ ভারত ইতিহাসের 
পাঠকগণ বিদ্বিত আছেন ষে, ১৭৯৯ অন্দে যৎকালে টিপু সুলতানের 
সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল,সেই সমগ্ধে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাগুলিপি পরী- 
ক্ষার কঠোর নি্মমাবলী প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ সেন্সর প্রথার স্থষ্টি হয়। 
নিরম হব ষে, “প্রত্যেক প্রিন্টারকে নিজ কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় 
আপনার নাম সন্নিবি্ট করিতে হইবে এবং তাহ! প্রকাশ করিবার 
পুর্ব্বে তাহার একখণ্ড অনুলিপি গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পরিদশ- 
নার্থ প্রেরণ করিতে হইবে, অন্তর! তাহাকে ইংল্যাঞ্চে প্রতিগম্গন- 
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রূপ ব্ব্ড গ্রহণ করিতে হইবে।” জেন্সর (€পাওুলিপিগরীক্ষক ) যে 
প্রবন্ধটি গতর্ণমেন্টের বা সমাজের ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়! মনে 
করিতেন, তাহা তিনি কলমের আ্াচুড়ে কাটিয়া দিতেম। এই হেতু 
তৎকালে সংবাদপত্রসমূহ প্রান্নই ছুই একটি কলমে কেবল তারকা- 
চিহ্কের (* ) শোভ। লইয়! প্রকাশিত ইইত। জর্ড হেষ্টিংস তাহার 
কাউন্সিলের প্রতিবাদ সত্বেও ১৮১৮ অবের ১৯শে আগষ্ট তারিথে 
কোনরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন না করিয়! উক্ত প্রকার পাওুলিপিপরীক্ষার 
প্রথা রহিত করিয়া দেন) জম্পীদকদিগের নিমিত্ত তিনি কতক- 
. গুলি নিয়মও বিধিবদ্ধ করেন | ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইংল্যাণ্তীয 
কর্তৃপক্ষগণ্র বিধিব্যবস্থা ও অন্যান্ত কার্ধ্যের প্রতিকূল মন্তব্য, 
স্থানীয় শাসনকর্তাদ্দিগের রাছ্নৈতিক কার্ধের আলোচনা, এবং 
কাউন্সিলের সঘন্ত, সুঙ্লীম কোর্টের জজ, বা লর্ড বিশপের সরকারী 
কাধ্যের বিরুদ্ধ সমালোচন! প্রকাশ কর! তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ 
হইল। তত্ভিন্ন, দেশীয় প্রজাবর্গের মনে তাহাদ্দের ধর্ম্মবিশ্বাম বা 
ধর্কর্থে হস্তক্ষেপ করিবার সন্ধল্প হইয়াছে এইরূপ আশঙ্ক৷ বা 
সন্দেহ জন্মিতে পারে এরূপ ভাষের জালোচন| করা, অধবা ইংরেজী 
ও অন্তান্ত সংবাদপত্র হইতে এ শ্রেণীর প্রবন্ধ সন্থলন করিয়া পুনঃ 
প্রকাশ করা, এবং যাহাতে সমাজমধ্যে বিবাদ ধিসংবাদ ও অনৈক্য 
জন্মিতে পারে, এরূপ ভাবের ব্যক্তিগত কুৎম! বা চরিত্র মমালোচন! 
প্রচার করাও নিষিদ্ধ হইল । আরও বিধান হইল যে, কেহ এই 
সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে গভর্ণমে্ট তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে 
মৌকদম। উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা অপরাধীর লাইসেন্স 
(অনুমতিপত্র ) রহিত করিয়। তাহাকে ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার 
আদেশ করিতে পারিবেন। ফলত; এই সমস্ত নিয়ম এরূপ কঠোর 


নম অধ্যায় । ই 


হইয়াছিল যে, সেগুলি যথাবধস্তাবে প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার 
স্বাধীন সমালোচনাই একেবারে অন্তর্থিত হইত। কিন্তু হুতলীম 
কোর্টের বিচারপতির! সাধারণতঃ মুদ্রান্ত্রের শ্বা হস্তক্ষেপ 
করিতে একান্ত অশিচ্কুক ছিলেন, এবং এ সকল নিয়ম জারি হইবার 
পরও একবার একটি ফৌজদারি যোকদ্দম৷ অনুমোদন 
করিতে হন লর্ড হেট্টিংসও আপনার শামনকালকে 
সংবাদপত্র-সম্প(দকের নির্বাসনরূপ কলক্কে কলঙ্কিত করিতে নিতাস্ত 
অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে নিয়মগুলি শীত্রই মৃতপ্রায় 
অকার্ধ্যকর এবং মুদ্রাবনত্র কার্ধতঃ ত্বাধীন হইয়া পড়িল । 

১৮৩৫ অন্ধ “ফ্রেণড অভ ইয়া” পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ 
প্রকাশিত ঘুইতে আরত্ত হয়॥ মার্শম্যান্‌, ম্যাক ও লীচম্যান এই 
তিন জন উদ্দার ব্যক্তি ইহার সম্পানভার গ্রহণ করেন। এতৎ- 
সম্বন্ধে লিখিত আছে ; “স্থির হয় যে, রাজনীতি অপেক্ষা এই পত্রিকা 
ধঙ্ধের ভাবে অধিক পরিচাপিত হইবে, এবং ইহাকে ভারতের 
নৈতিক, সামজিক ও আর্থিক সর্ধাবিধ মঙ্গলসাধক বিষয়সমূহের 
আলোচগার যন্তরত্বরূপ কর! হইবে । য্কালে লর্ড উইলিয়ম বে টিক 
এইরূপ বিহয়সমূহের আলোচনাগুলিকে অভীষ উদ্জারভাবে উৎসাহ 
প্রধান কর্পিতেছিলেন, সেই অনুকূল সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইহার 
প্রথম কষেক সংখ্যা তীহার' শাসনকাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেই 
প্রকাশিত ছওয়ায় তিনি ষেভাবে ইহ1 পরিচালিত হইতেছিল, 
তন্বিষয়ে আপনার সন্তোষ জ্দাপন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন। যাহ! নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক নহে, অথচ সকল বিষয়েই 
আলোচনা ধর্মের ভাবে করিতে প্রস্তত, এরূপ একখানি কাগজের 
আহির্াবে সর্বাশ্রেনীর মিশনারীরা আহলাদ প্রকাশ করিলেন এবং 


২৫৮ কলিকান্কার ইন্ধিঙ্ণাস। 


সর্ধাস্তঃকরণে ইহার পৃষ্ঠপোষকত! করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি 
দেখা গেল, প্রথম বৎসরের অস্তে ইহার গ্রাহকমংখ্যা ছুইশতের 
অধিক নহে | 

১৮৭৪ অ্জে (কেহ কেহ বলেন ১৮৭৫ অকেো) রবার্ট নাইছ্‌ 
সাহেক ৩০,০০২ টাকা মাত্র মূল্যে এই কাগজের লাভালাভের 
স্বত্ব ক্রেয় করেন। “ইগ্ডিয়ান ্েট্স্ম্যান” এই নামে ইহার দৈনিক 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় & কয়েকমাস পরে “ফ্রেণ্ড অত. ইগ্ডিয়া” 
ইহার সহিত মিলিত হয়| ইহার বর্তমান সাপ্তাহিক সংস্করণ 
“ফ্রেড অভ. ইগ্ডিয়া এও ছেঁট্স্ম্যান”ন।মে প্রকাশিত হইয়া থাকে, 
সুবিধ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাক রবার্ট নাইটের জীবনচরিতের 
আলোচনা যেমন কৌতুকাবহ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এত. 
দেশীয়দিগের পক্ষাবলম্বী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন । তিনি প্রথমতঃ 
বোম্বাই গভর্থমেন্টের একজন কর্মচারী ছিলেন, এবং বোধ হয়, 
পরে ভারতগভর্ণষেণ্টের আসিষ্টান্ট সেক্রেটারী হইয়াছিলেম * 


* রবার্ট মাইটের বোম্বাই জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইন্প;--তিনি 
যোশ্বাই টাইমস্‌ পত্রের এক জন গাঁময়িক লেখক ছিলেন। ডাক্তার বুইষ্ট অধসর 
শ্রহণ করিলে তিমিই উহার সম্পাদক হন। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৪ অব্দ পর্যাস্ত 
প্রায় ৭ খনরকাল তিনি এ কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রভূত পার্রম করিয়! 
কাগজখনিকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলেন। দেশীয় স্বত্বাধিকারীরা এবং অপরাপর 
ধাহাঙ্গের উহ!তে অংশ ছিল, সকলেই ১৮৬০ অবে উহার নহিত লন্বস্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিয়! সম্পাদকের নিকট উহ বিক্রয় করেন । শাহার সম্পার্দকত্বকালে বোদ্বাই 
টাইমস্‌ স্বীয় নামের পরিবর্তন করিয়! “টাইমস্‌ অভ ইতিয়া% এই নাম ধারণ 
করে। তাহার লম্পাদকত্বের শেষভাগে আমেরিক1র যুদ্ধজন্ত তুলার বাজারে 
ছুর্তিক্ষ ঘটায় বোশ্বাইএর অমস্তব অতাভূভ মম্তদ্ধি ঘটে। কোটি কোটি টাকা 
নগরে ভাসিক্না আলিতে লাগিল । এই সমৃদ্িপ্রবাছ্থের সর্বোচ্চ তরঙ্গের সময় 





নবম জধ্যায়। ২৫৯ 


পরস্ত সবিশেষ দক্ষভাসম্পমন লেখক বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। 
প্রেটস্ম্যানের সহিত সংভ্রবে আসিবার পুর্বে তিমি“ইগ্ডিয়ান একন- 
মিষ্ট নামক কলিকাতায় আর একথানি পত্র সম্পাঙ্গন রুয়েন। 
সময়ে বাঙ্গাল! গভর্ণমে্ট তাহার নামে একটি যানহাঁনির মোকদদমা 
উপস্থিত করেন। উহা আপোষে মিটিয়! যায়, এবং নাইট সাহেব 
নগদ ২০, **২ টাকা ক্ষতিপুরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ইণ্ডিয়ান একন- 
মি পত্রের লাভালাভের স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। 
হা সমসাময়িক ইংরেজ লেখ কগণের মধ্যে সংযাদ্বপত্র-সম্পাদদন- 
পটতায় উঁহ। অগেক্ষ কেহ শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি না সন্দেহ। অর্থ 
নাতিখটিত বিষয়সমুহের আলোচনায় তিনি সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। 
তিনি যাহ! কিছু লিখিতেন, তাহাতেই তাহার স্বাধীনচিত্ততা, উদার 
সহানুভূতি ও লিপিকৌশলের সৌন্দর্য প্রকাশ পাইত এবং তজ্ঞন্ত 
তাহার কাগজখানি দেশমধ্যে বিলক্ষণ ক্গমতাশালী ও দেশীয় শিক্ষিত: 
সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিযপাত্র হইপ্না পড়ে ॥ তিনি প্রকৃতই ভারতের 
হিতৈষী মিত্র ছিলেন । ভারতবাসীরা তৎকুত উপকারসমূহ কখনই 
বিস্বৃত হইতে পারিবে না। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই.সংবাদ- 
পত্রধানিকে নানারূপ ভাগ্যবিপর্ধ্যয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল? 
কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে ইহাকে বিলক্ষণ লাভজনক কারবার করিয়। 
আপনার উত্তরাধিক ীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। অধুনা ইহা ভার” 
তের মধ্যে একখানি সমধিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্র! 


নাইটু সাহেঘ অবসর গ্রহণ করেন, এবং তাহার ভারতীয় বন্ধুগণ সতৎকৃত মহো- 
পকারসমূহ স্মরণ করিস কৃতজ্ঞতার শিদর্শনন্বরূপ তাহাকে এককালীদ ৭৫,০০০ 
টাকা প্রদান করেন | 


২৬০ কলিকাভার ইতিছাল। 


ইণ্ডিয়ান্‌ ডেলি দিউল্‌--জেমৃল্‌ উইল্সন্‌ সাহেবের অন্পা- 
দকত্বকালে ইহ। বিলক্ষণ প্রতিষ্টাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। 
১৮৬৪ অক্ক্রে ১৯৮ই আগষ্ট ডেলিনিউস পুরাতন “বেঙ্গল হরকরা” 
পত্রের সহিত মিলিত হয়। এই পত্রথানি ১৭৯৫ অক্জে প্রথম 
প্রকাশিত হয়্। কাগ্তেন ফেনুইক্‌ যৎকালে ইঞ্িয়ান্‌ ডেলি নিউস্‌ 
পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে জেমস উইল্সন্‌ সময়ে 
সময়ে সহকারি-সম্পাদকরূপে কাধ্য করিতেন। উইল্সনের 
সহিত পার্কার নামক একজন সাহেবও ইহার স্বত্বাধিকারী হন। 
কিন্ত পরে উইল্সন্ই ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হুন। প্রথমে 
ইহার নিজের মুদ্রন্ত্র ছিল ন। তৎক।লে ইহ! বেঙ্গল প্রি্টং 
কোম্পানির বলে মুদ্রিত হইত। কিন্তু ক্রমে কাগজের উদ্নতি 
হইলে, ইহার নিজেরই একটি মুদ্রাঘস্ত্ হয়। জেমস্‌ উইল্সন্‌ 
ধৎকাণে এদেশ পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে তিনি একটি 
লিমিটেড কোম্পানির নিকট কারবারটি বিক্রুয় করিক্না যাঁন। 
ইহার বর্তমান সম্পাদকের নাম জে, দি, উইল্সন্‌ এবং ইহার 
অস্তান্ কার্ধপরিচালমতার অধুনা একটি লিমিটেড কোম্পানির 
হন্যে স্তত্ত 

শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অনেকগুলি প্রতিষ্টাসম্প্ন ইংরেজী 
সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন। উহাদের ধধ্যে সর্বোৎকৃষ্টগুলি 
ইউরোপীয়দ্বিগ্ের পরিচালিত পত্র অপেক্ষা কোন ক্রেমেই নিকট 
মহে। শ্রীনাধ তে'ষ গিরিশচত্র ঘোষ, ক্ষেত খোষ, হরীশচন্দ 
মুখোপাধ্যায়, রামগ্রোপাল দেষ রেতারেওড কষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কেশবচন্ত্র সেল, শড়ৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, কৃছ্তদাস পাল, কাশীগ্রসগাদ 
ঘোষ, রেভারে্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি বাঙ্গালীরা সংবাদপত্রে 
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খিলিতেন, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদপত্র-স:"।1দ ক. 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । কাশীপ্রসাদ্দ ঘোষ “হিন্দু ইপ্টেলি- 
জেন্সার” নামক পত্রের সম্পাদক বলিয়। খ্যাত ছিলেন। উহা" 
১৮৪+ অব! বা তৎসমকালে প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে, 
দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে উহাই 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কালীপ্রসাদ গদ্য ও পদ্য উতদ্তগ্ন প্রকার 
রচনাতেই দিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কাণ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনের 
একজন প্রসিদ্ধ ও প্রিপ্ন ছাত্র ছিলেন। ক্রামবাগানের দতবংলীয় 
ঈশানচত্ দত্ত “হিন্দু পাইওনিয়ার” পত্রের সম্পাদক ছিলেন। পরস্ত 
মে সময়ের দেশীর়পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমুছের মধ্যে 
উক্ত হিন্দু পাইওনিয়র প্রধান। 

হিন্দু প্রেট্রিক্লট-_পত্রই সর্ববাপেক্ষ। অধিক প্রতিষ্ঠালাভে 
সমর্থ হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রামগোপাল 
সান্ন্যাল কৃত কঞ্দাম পালের জীবনচরিতে লিধিত আছে যে, শ্রীনাথ 
ঘোষ, গিরিশচক্্র ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্ত্র ঘোষ ইহার প্রথম সম্পার্ষক 
ছিলেন। বড়বাজারদিবাসী মধুহৃদ্বন বায় নামক এক ব্যক্তি এইরূপ 
একথানি পত্র প্রকাশের কল্পনা করেন। কালাকার স্বীটে তাহার 
একটী মুদ্রাধন্ত্র ছিল। সেই যন্ত্রেই হিন্দু পোর্রক্টের প্রথম সংখ্যা 
১৮৫৩ অবে মুদ্রিত হয়। ক্রাইন্‌ সাহেব “রেইস এগু রাইয়ত” 
পত্রের সম্পাদক শড়ুচক্র মুখোপাধ্যাক্সের জীবনবৃত্তান্তে হিন্দু পেট ট্র- 
ফটের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ লিধিয়াছেন --“যে সকল 
সামস্িক পত্র একটি জাতির সাহিত্যিক ভাবের উদ্মেষণ ঘোষণ। 
করে, তন্মধ্যে একখানির লাম “বেঙ্গল রেকর্ডার", এবং ভাঙ্ারই 
চিতাভন্ম হইতে হিল পো্্িয়টের জঙ্গগ্রুহয় ॥ ইহার শ্বত্বাধিকারী 
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এটিকে লোকসানের কারবার দেখিয়্৷ ১৮৫৪ অন্দে অতি নামমাত্র 
মূল্যে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজের স্বত্ব বিক্রয় করিতে প্রস্তত হন। তথ" 
" কালে হরীশ্চন্্ ইহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি 
দ্বেখিলেন, তাহার চিরপোধিত আকাজ্ম। পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ 
উপস্থিত, সুতরাং তিনি ইহার ক্রেতা হইলেন। কিন্তু এই সমস্ত 
ব্যাপার অতি গোপনে সমাহিত হুইল, কারণ তাহার প্রভু মিগিটারি 
অডিটার জেনারেল আপনার অধস্তন কর্মচারীকে সংবাদপত্রের 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইতে দ্বিবেন এরূপ সম্ভাবনা অতি অক্সই 
ছিল। সুতরাং কার্ধ্যটা বেনামিতে হইল, এবং তাহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা 
হরানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে জম্পা্ধক খাড়া করা হইল। কিন্ত 
কাগজ সম্পাঙ্গন ও পরিচালনের সমস্ত ভার হীশের উপর পড়িল। 
ইহার জন্ত তাহাকে অনেক দিন কঠোর কেশ ভোগ করিতে হইয়া. 
ছিল; এমন কি, এক সময়ে এই দরিদ্র কেরানীকে ইহার ব্যয় 
সম্ধুলনার্থ আপনার সামান্ত বেতন হইতে মাসিক প্রায় ১৪২ টাক 
করিয়া ব্যস করিতে হইত। তিনি বীরোচিত সাহসের সহিত 
অটলভাবে এই রেশ মহা করেন, এবং অবশেষে তাহার কাগজের 
উন্নতির সহিত আয়েরও সচ্ছলত৷ ঘটে। পরস্ত তাহার অকাল" 
মৃত্যুতে তাহার পরিজনবর্গকে একটি সুন্দর সাহিত্যিক সম্পত্তির 
লাভভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। অতঃপর মহাভারতের বাঙ্গাণা 
অনুবাঞ্ক কালীপ্রসন্ন সিংহ কাগজখানি ক্রয় করিয়া লন 
এবং অতি সামান্ত অর্থ দিবা বেনামঘারের দ্বধাবি মিট 
ইপ়া দ্বেন।” রামগোপাল সন্যাল লিবিগ়াছেন, মহানুঘব কালী- 
প্রগন্ন মিংহ ৫০*০২$টাকায় কাগজের ত্বত্ব ভ্রেয়াকরিয়া পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্তজ বিদ্যাসাঁগধের হস্তে উহার পরিচাঁলনের ভার অর্পণ 
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করেম। এই জময়ে কৃষ্ণঘাস পাল, কৈলাসচঙ্জ্ বহু এবং নবীনকৃষ। 
বনু ইহার সম্পা্দনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রাত্ত:- 
স্মরণীয় পণ্ডিত তাহাদের হন্তে ইহার পরিচালনভার প্রদান করেন ।* 
অবশেষে কৃষ্ণদ্বাস পালই ইহার একমাত্র সম্পাদক হুন। ১৭৩৬২ 
অবে হিন্দ সমাজের কতিপধ্ প্রধান ব্যক্তির অনুরোধে, কালীপ্রসঙ্ন 
সিংহ এই কাগজের পরিচালনার মহারাজ রমানাধ ঠাকুর, রাজ! 
রাজেললাল মিত্র, মহারাজ! বাহাদুর স্তার যতীনমোহন ঠাকুর ও 
রাজ! প্রতাপচন্ত্র সিংহ এই কয়েকজন টির হস্তে অর্পণ করেন। 
এই ট্রষ্ট সংক্কান্ত দলিল ১৮৬২ অব্দে লিখিত পঠিত হয়। এই 
সময়ে পেট্রিয়টের অতি সামান্ত আয় ছিল। তৎকালে ইহার, 
গ্রাহক-সংখ্যা আড়াই শতের অধিক ছিল ন|। ১৮৬৩ অবে ইহার 
সাফল্যলাভবিষয়ে সন্দেহ অনেক পরিমাণে অপনীত হইল। এত 
দিন পের ট্রয়ট প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত, কিন্ত 
এখন হইতে সোমমারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের 
সময়ে ইহ সপ্তাহিক ছিল, কিন্তু এক্ষণে দৈনিক হইয়াছে । কৃষ্ণ- 
দাস পালের রচনার রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি সন্বন্ধে এন্‌, এন্‌, খোষ 
মহোদয় লিখিয়াছ্েন যে, হিন্দু পেট্রধ়টে তাহার লেখাক়্ মার্জিত 
বুদ্ধি মতের উদারত। এবং তর্কশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
যাইত, কিন্তু তাহাতে উচ্চ অঙ্গের লিপিকুশলত! অতি কদাচিৎ 
প্রকাশ পাইত।” কৃষ্্্াস পাল বেশ সামাজিক লোক ছিলেন এবং 
তাহার একটি অসাধারণ গুণ ছিল; তিনি শাসনকর্তাদিগের ও 
তাহার স্বদেশীষদিগের এই উভয় শ্রেণীরই শ্রদ্ধী-বিশ্বাস আকর্ষণ 
করিতে পারিতেন। তিনি দেশীয় সমাজের অনেকেরই প্রতিনিধি- 
স্বরূপ ছিলেন । তিনি পেট্রিয়টে আপনার স্বাভাবিক মাধুর্ঘ্য ও 
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ধারুতা অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার মন প্রকৃত কার্ধাপ্রবণ 
ছিল। তাহার মনের ছায়া তাহার লেখায় হুপরিস্ফুট হইত। তিনি 
'বাধীনভাবে, সকল বিষয়ের সমালোচনা! করিতেন। তাহাকে ' 
বিশ্বাস রিক্সা কোন কথা বলিলে, সে গুপ্ত কথা তিনি কখনই ব্যক্ত 
করিতেন না) এবং কখনও কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়। 
কটুক্তি বর্ষণ করেন নাই 8 তাহার এই এক অসাধারণ ক্ষমত। 
ছিল যে, তিনি অতি সহজে প্রকৃত ব্যাপার আগ্ক্ত করিয়া ফেলিতে 
পারিতেন, কিন্তু নিজ মনোভাব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি 
কখনও বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না॥ 

ইও্ডিয়ান্‌ মিরর়--সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৬ মনোমোহন ঘোষের 
দেশহিতৈষিতায় ও ৮ ঘেবেন্্রনাধ ঠাকুরের অর্থসাহাধ্যে ১৮৬১ অন্দে 
পাক্ষিকপত্ররূপে ইহার আবির্ভাব হয়। শ্রীযুক্ত নরেজ্রনাথ সেনও 
ইহাতে লিখিতেন। কিছুদিন পরে মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার 
হইবার নিমিত্ত ইংলগ্ডে গমন করিলে ইহার পরিচালনার নরেক্রা- 
নাথের হস্তে পতিত হয়। তাহার সুদক্ষ সম্পাদনে ইহা সাপ্তাহিক 
আকার ধারণ করে। অভ্ঃপর শুপ্রসিদ্ধ বক্তা! ও.ব্রাঙ্ধনেতা কেশষচন্দ্ 
সেন ইহাকে দৈনিক করিবার কল্পনা! করেন। অবশেষে অন্যতম 
বিখ্যাত ব্রাঙ্মনেত। প্রভাপচন্ত্র মজুমদ্দারকে সম্পাদক ও বর্তমান 
সম্পাঙ্গকের পিতৃব্যপুত্র কৃষ্ণবিহারী সেনকে সহসম্পার্দক করিয়া 
কেশবচন্ সেন ১৮৭৮ অবেো আপনার সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করেন। 
কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ধে ইহাই একমাত্র দেশীয় পণ্র- 
ঢালিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। ১৮৭৯ অবে নরেক্র- 
নাথ মেন ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন তৎপুর্ষে 
ইহ। কন্ধেকজনের মিলিত সম্প্ভি ছিল । কয়েকবৎ্সর ইহার একটী 


নবণ অধ্যায় । ২৬৫ 


বিশেষ রব্বারে সংস্করণ বাহির হইয়াছিল ১ তাহাতে কেবল 
ধর্মাবিষয়ের আলোচন! হইত রবিষারের কাগজখানি কৃষ্ণবিহারী 
সেন সম্পাদন করিতেন। 

অমৃঙওবাজার-পত্রিকা--ইহার জশ্বস্থান যশোহর ছেল। প্রায় 
৩৫৩৬ বদর হইল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও তীয় ভ্রাতৃগ্ুণের 
ধতবে ইহার জন্ম হয়| তাহাদের জননীর পৰিজ্তর স্মৃতিরক্ষার্থ 
তাহারই নামের অনুকরণে ইহার নামকরণ হয়। ইহ! প্রথমে 
বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত ; তৎপরে বাঙাল! ও ইংরেজী উভয় 
ভাষাতেই লিখিত হইত; শিশিরকুমার ঘোষ কৃত “ইঙিয়ান্‌ 
স্কেচেদ্‌” নামক পুস্তকের ভূমিকার লিখিত আছে যে, “লঙ লিটনের 
ুদ্রাযন্ত্রে মুখরোধক আইনের যখন প্রথম তৃচন! হইল ও স্পষ্ট 
বুঝা গেল যে, দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ অল্সাধিক 
পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, সেই সময়ে ক্বোষ ভ্রাতার! স্থির করি- 
লেন যে, অতঃপর তাহাদের অমৃতবাজার পত্রিকা! একমাত্র ইংরেজী 
ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইবে।” নানাপ্রকার ভাগ্যৰিপর্যযয়ের 
পর ইহা এক্ষণে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র হইয়া 
উঠিক়্াছে। জীবনসংগ্রামের সেই প্রথম অবস্থায় ইহার শ্বত্বাধি- 
কারীরা মাননীয় রাজ। দিগস্বর মিত্র বাহাহর, মহারাজ কমলকৃঙঃ 
বাহাহ্‌র, শড়ুচন্্র সুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খহাতা- 
দিগের নিকট বথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাত করিয়াছিলেন ( 
১৮৮৯ বা ১৮৯* অন্দে রাজ। বিনয়কষণ দেব বাহাছুরের পরামর্শে 
কাগজখানিকে দ্বৈনিকরণে প্রকাশ করার কথা স্থির হয় এবং তাহা 


কার্ধ্েও পরিণত্ত হয় ।॥ তৎকালে রাজ! বাহাদুর, নিজ ক্ষতি স্বীকার 
১২. 


২৬৬ কলিকাঙার ইতিছাল। 


করিয়াও নানাপ্রকারে যে সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহ! বিলক্ষণ 
সময়োপযোগী হইয়াছিল । 

বেঙগলি-অধুন! ইহ! দৈনিজক্পে প্রকাশিত হইয়া থাকে! 
ইহার বর্তমান সম্পাৎক হুপ্রসিন্ধ বাগী শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বান্দ্যো- 
পাধ্যায়) দেশীক্ব-পরিচালণিত ইংরেজী সংবা্গপত্রসমূহের মধ্যে 
ইহা সবিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ধ ও প্রভাবশালী । কলিকাত। সিমলার 
ঘোষবংশীয় প্রসিদ্ধ সুলেখক ও মুপণ্ডিত ৬গিরিশচন্্র খোষের 
সম্পাদকদ্বে ইহার জন্ম ১৮৬১ অন্দে বেজলির প্রথম সংখ্যা 
মুদ্রিত হয়। তশকালে ইহ! সাপ্তাহিক ছিল এবং প্রতি শনিবারে 
প্রকাশিত হইত । গিরিশচন্্র ঘোষ তৎ্কালে গভর্ণমেপ্টেক্র অধীনে 
মিলিটান্ধি পে একুজামিনারের আফিসে চাকরি করিতেন। ৯৮৬১ 
অন্ধ পর্ধান্ত তিনিই বেজলীর সম্পাদক ছিলেন। উক্ত অব 
তাহার মৃত্যু হইলে তাহার সহযোগী ৮ বেচারাম চট্টেপাধ্যায় ইহার 
সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, এবং ৬রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযু্ত 
চন্দুনাধ বন্থু প্রমুখ সুপগ্ডিতপণ্‌ ইহাতে যোগদান করেন | ১৮৮৮ 
অন্দরে | তত্সমকালে শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্জলির 
স্বত্ব ও ততৎসংক্রান্ত সমস্ত জিনিষপত্ত ক্রেয় করিয়৷ লন) এই ব্যাপা; 
লইয়া, কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিদ্ত রাজা বিনয্বকৃষ্ণ ছে. 
বাহাছুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর $মহারাজকুমার শিনকৃক বাহাছুরের 
ধায় তাহার হু্দুর প্রীমাংসা হইয়া যায়। ১৯. অব বা 
ত্দমকালে কবিরাজ ্রীযুক উপেন্্রনাথ সেন ও রাজা বাহাদুরের 
ট্রকান্তিক আগ্রহে ও সহকারিতায় বেলি দৈনিক্ষরূপে প্রকাশিত 
হইতে আনত হয়ঃ | 

ইলা দেশদ-_দেসস পরিচালিত নীড় সাক রি 


নবম অধার। ২৬৭ 


সংখ্য। এত অধিক যে, তাহাঙ্গের প্রত্যেকচির কথ সঙ্ক্ষেপে 
বসিলেও তাহা! নিতান্ত বিরক্তির কাঙ্ধণ হইয়' উঠিবে এসস্য 
এস্ঙ্গে কেবল “ই্ডিফ'ন্‌ নেশন” পত্রের উল্লেখ কররয়া ক্ষান্ত 
হইব। লর্ড রিপণের *1সনকালে যধন ইলবা্ট বিগ লই তুদুল 
আন্দোলন ও বাগৃবিতগ্ডা চপিতেছিল, সেই শ্বে'র দিনে ১৮৮২ 
এন্ডে ইহার জন্ম হয়। অগাধ পণ্ডিত ও চিন্তাশীয /দ্ুলেখক এবং 
মেট্রপলিটান ইনৃষ্টি টিউশন নামক কলেজের হুযোগা অধ্যক্ষ বারি- 
টারপ্রবর শ্রীযুক্ত এন্‌, এন্‌, ঘোষ ইহার সম্প্বাদক ॥ 

আমরা এক্ষণে দেশীয় ভাষায় পিধিত সংবাদপত্রের আলে'চনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীযুক্ত এন, এন, ঘোষ মহোদক়্ স্বরচিত মহা" 
রাজ নবকৃষ্ণরে জীবনচরিতের এক স্থলে ৰলিস্বাছেন। *ইংল্যাণ্ের 
সহিত ভারজবর্ধের সংযোগ ভগবানের ব্বির্ধীনক্রমেই হইয়াছে ।* 
এই উক্তি যে অতান্ত সারবান,, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা 
সংবাদপত্রের আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার প্রাকালে আমর! এই 
উক্তির প্রতিধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেশীয় 
ভাষাসমূহের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত ইংরেজ রাজপুরুষ ও মিশনারিগণ 
যে কতদূর যত্ব চেষ্টা! করিয়াছেন, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। 
এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রারে ইংরেজ মিশনাদিরা প্রথমে 
নিজেরাই প্রভূত অম ত্বীকার করিয়! দেশীয় ভাষ। শিক্ষা করিতে 
আরস্ত করেন, এবং তৎপর উন্নতিসাধনের দিকে মনোনিবেশ 
করেন | “জাতীয় শিক্ষা” কথাটার অর্থ “জনসাধারণ€ক তাহাদের 
মাতৃভাষার সাহাষ্যে শিক্ষার্ধান।” ডাক্তার ক্যারি, মারশম্যান, ওয়ার্ড 
ও ডক প্রসুখ মিশনারিগণ, লর্ড হেহিংস, ওয়েলেস্লি, হা্ডিঞ, সার 
চার্শস্‌ ট্রোভলিম্বান 9 হালিডে প্রভাতি উদ্ভপদস্থ বাজপুরুষগণ, এবাং 


২৬৮ কলিকাসার ইতিছাল। 


ডেভিড হেয়ার প্রভাতি বেসরকারী ইথরেজ মহাপুরুষগণ দাশ 
প্রণোধিত হইয়! দেশীয় ভাষার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষসাধনকলে 
* বিস্তর সহায়ত করিয়াছেন। বাঙ্গাল! ভাষার ভবিষ্যৎ যে বিলক্ষণ 
আশাপুর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রায় ৫* বৎসর গত হইল, জনৈক 
লেখক কোন সামস্বিক পত্রে বাঙ্গালা ভাষা! সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;-- 
“ভ্যার্্টির পুর্বে ইটালীর ভাব! যেরূপ অপরিপরু ছিল, পঞ্চাশৎ বধ 
পূর্ব বাঙ্গালা ভাষাও তদ্রপ অপক ছিল। ড্যারন্ট আবির্ভূত হই- 
লেন এবং মেই একজন লোক একখানি মাত গ্রন্থ "ডিভাইন্‌ কমেডি” 
রচনা হ্থার! প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাহার দেশীয় ভাষ! অতি উচ্চ 
ও জটিল ভাব প্রকাশে সমর্থ ॥ বঙগদেশেও কি আমরা সেইরূপ 
আশ! করিতে পারি না? বাক্জাল। ভাষার ভরত ও অশ্রুতপূর্ব্ব উর্ন- 
তির কধ! বিবেচন! করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ূর্বো্ 
লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা সফল হইয়াছে । ৃ 

রাজ রামষোহন রাগ কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা । এই 
ব্রাহ্মদমাজের আন্দোলনে কেবল যে বাঙ্গাল! সংবাদপত্রেরই পুষ্টি ও 
উন্নতি হইয়াছে, তাহ] নহে, প্রত্যুত তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষ! 
এবং.জাহিত্যও বিলক্ষণ সহায়ত! লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ স্রা্গ 
সাহিত্য “সেবীদ্ধিগের প্রুমধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত, 
পণ্ডিত শিবনাথ শাঙ্ী, চিরজীব শর্মা, গৌরগ্োবিষ্ৰ রায়, রবীন 
নাথ ঠ$%র, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সবিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য ॥ তিদানীস্তনকালের ত্রাহ্মদিপের লেখনী দেশের প্রচলিত 
ধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত, কারণ তাহারা মনে করি- 
তেন, এই ধর্ম কুসংস্কারময় এবং ইহা কোনরূপ ঞ্রুষ সত্যের 
উপর প্রতিচিত চুনছে 8 আঙিম বৈদান্তিক নীতির পুনঃ স্থাপ- 
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নেয় ছলে একটি নূতন ধর্ধযত সৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, এই 
নব ধর্খ্মতের অনেক ভাই ইউরোপীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে ও নানা- 
প্রকার ইউরোপীয় রাপনীতিক্ষেত্র হইতে গৃহীত হুইয়াছিল। 
বিবেকই মনুষ্যের কার্ধোর নিরস্তা) স্বাধীনতা, সাম্য, ও ভ্রাতৃত্ব 
প্রভৃতি কজিত নীতি, দেশের সর্কানাশসাধক গ্রস্ত ও অত্য।- 
চারের বিরুদ্ধে অভিযান, পুরোহিত শ্রেণীর (ব্রাক্ষণজাতির ) 
ধ্বংসসাধন, জাতিভেদ-্প্রণালীর সম্পূর্ণ বিলোপ, হিন্ছু রমনী- 
গ্পণকে তাহাদের তথাকথিত দুর্দশা ও হীনাবস্থা হইতে উত্জার 
করিক! পুরুষদিগের ন্তায় একই প্রকার অধিকার প্রদানপূর্ব্বৰ 
পুরুষনিগের সহিত £একাশনে সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয় প্রকান্টে 
প্রচারিত হইতে লাগিল । এই সকল ভদ্রলোক পেবপ্রতিমার বিনাত 
বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিক্াছেন, তাহাও মিতাস্ত বিশ্যন্া- 
বহ। ইন্ারা সমাজ, পৈতৃক ধর্ম ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ 
করিয়া দূরে অপহৃত হইয়াছেন, এবং ইহাদের মতে যাহা যাহা 
গুরুতর অনিষ্টের কারণ, সমাজের ক্ষতিকর ও উন্নতির প্রতিরোধক, 
সেগুলির মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদের মাংসারিক 
উন্নতির সর্বপ্রকার চেষ্টায় জলাঞজলি দিয়াছেন। কোন কোন 
ইৎরেজ ও ফয়াসী লেখকের সর্বনাশকর রীতিষ্প্রণালী এ দেশের 
সর্বপ্রকার অনিষ্টের একমাত্র প্রতীকার বলিয়া ইহারা যেরূপ সমা- 
দ্র ও সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে 
আর কখনও তাহ। ঘটে নাই। এক শ্রেণীর ইউরোপীয় দার্শনিক 
লেখকগণের মনোমুধ্ধকরী ও ওজস্ষিনী ভাষা ইহািপকে এতদূর 
অভিভূত ও জ্ঞানশৃন্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহার] হিন্দুজাতির 
বিশেষ ভাব ও প্রকৃতি এবং পুর্র্ম গৌরযাদির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত 
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হইয়া সমাজের গঠন ও সামাজিক অন্তান্ত শিষয় জ্যামিতির অনু- 
লীলনীর প্রতিজ্ঞার স্তা্স বিগার করিয়া থকেন। ফরাসী দার্শনিক 
মালব্রন্শের ন্যায় ইরা কল্পনার প্রয়োগ করির়! কল্পনার নিন্দা 
করেন এইকরূপে গৌঁড়ীমির সহায়তায় ইঠ্টার! সমাজের প্রাচীন 
নিয়মাবগী ও গঠন তরানকভাবে বিপর্যাস্ত করিয়। তুলেন ॥ 

ুর্থাজ। রামমোহন রায়কেই বর্তমান বাঙ্গাল গদ্যের জনক বলা 
যাইতে পারে ॥ তীহার গদ্য রচমা! বেশ সরল হিল। হিন্দু দর্শন- 
শাস্স্ের জটিল বিষয়গুলি বাঙ্গাল! সরল গদ্যে প্রকাশ করিধু! তিনি 
'ষেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পুর্বে আর 
কেহই তেমন পারেন নাই । রামমোহন রায় ১৮২১ অন্দে ত্রাহ্মণ- 
পজ্ভিকা” নামে একখানি কাগজ বাহির করিতে আরস্ত করেন । 
কাগজ গনি অতি অল্প কাল জীবিত ছিল । কধিত আছে যে, উহার 
লেখ! অতি তেলম্বী ছিল । উহাব আক্রমণ প্রধানত: যিশনারি- 
দিগের বিরুদ্ধেই চালিত হইত। জমাচারচশ্রিকার প্রভাব খর্ব 
করিবার নিমিত্ত সংবাদ-কৌমুদ্বী নাঘে একখানি সংবাদপত্র প্রচা- 
বিভ হণ রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত গৌরীশন্কর তর্কবাগীশ 
তাহার সম্পাক ছিলেন। বঙ্গতৃত নামে আরও একখানি কাগজ 
ছিল। আর মাটিন্‌, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসমকুমার ঠাকুরের 
সহিত মিপিত হইয়া বামদ্মাহন রায় উহ চালাইতেন। রামমোহন 
সংস্কৃত, পারছী ও আরবাঁ ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তির 
রঙ্গপূরে কলেক্টরের আ্কসে চাকরি করিষার সময় তিনি এরগ। 
অধ্যবসায় ও প্তের সহিত ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত ছন ধে, কেক 
বৎসরের মধ্যেই তিনি মনোবিজ্ঞান ও 'ঈশ্বরতত্ববিষরক হুন্ধহ্‌.. . গ্রন্থ 
সকলগু বুৰিতে সমর্থ হন॥ তিনি. ভারতের নীনাস্থান্দে.. ভ্রমণ 
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করিয়াছিলেন ১ তত্তিক্ন তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাগুদর্শনে গমদ করিয়া 
ছিলেন এবং বহু বড় লোক ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সহিত কথোপ্রু, » 
কধন করিয়াছিলেন । তিনি নানাদ্দিকে যেরূপ ক্রিয়াশীলতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বজাতির যধ্যে সভ্যতা ও জ্ঞানবিস্তাবের 
নিমিত্ত যেরূপ উ্ধারভাবে বত্বণচেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি 
সংস্কারক, রাজনীতিবেত। ও ইৎরেগী শিক্ষার প্রবর্তক বলিয়া 
বিখ্যাত হইব! রহিয়াছেন। তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগ্কর 
গ্রামে ১৭৮০ খরষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইংঙ্যাণ্ডের অস্তঃপাতী 
বৃষ্টল নগরে ১৮৩৩ অন্দে কালগ্রাসে পতিত হুন॥ 

/অক্ষয়কুমার দত, ৮ দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু, সহচর ও 
সহযোগী ছিলেন । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা-- অক্ষয়কুমার দতের সম্পাকত্তবে ইহ! 
প্রথমে পাক্ষিক ও পরেমাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। তাহার 
সম্পাঙ্ষকত্বকালে ইহার লেখ! এরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল যে, লোকে 
অন্তি আগ্রহের সহিত ইছ্ার প্রচারের প্রতীক্ষা করিত। 
জীমুক্ত রমেশচল দত লিখিয়াছেন ;--“ইউরোপীয় ' বিজ্ঞানের 
আবিষ্কারসমূহ, নৈতিক উপদেশাবলী, বিভিন্বজাতি ও শাখা 
জাতির এবং চেতন ও অচেতন জগতের বিবরণ, এবং 
যাহাতে [বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর মনে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে ও 
মম হইতে অজ্ঞানাদ্বকার ও কুসংস্কার দূরাঁভৃত হইতে পারে, 
 তত্সমত্তই তত্বঝোধিনী পত্রিকায় স্থান পাইত (টি এই পত্রিকা 
'অদ্যাপি পীবিত আছে ৬/দেবেত্রনাথ ঠাকুরের ক্ষোষ্ঠ পুত্র 
 ভ্রীযুজ ঘিজেননাথ ঠাকুর -হার বর্তমান সম্পাদক । সাঠিত্য- 
জেতে অক্ষদকুমার দত্ত অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন । 
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বাঙ্গালায় অনেক নৃতন নৃতন বৈজ্ঞানিক শখের ব্যবহার প্রচলিত 
করিয়া গিয়াছেন ॥ তিনি সাতিশয় কোমলম্বভাব, দয়ালু, এমারিক, 
অধায়নরত ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিমি নীয়বে দেশের উন্নতির 
বার্ধ্য করিয়া বাইতেন। তিনি ১৮২০ খবষঠান্কে জন্মগ্রহণ করেন ও 
১৮৮৮ থ্্াৰে কালগ্রাদে পতিত হন । হিজ্ঞান ও অন্তান্ত বিষয়ে 
তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেগুলি কেবল কলিকাতার কেন, 
ব্ধদেশের সর্ঝতই অল্পবযস্ক ছাত্রদিগের পাঠাপুত্তকরণে মহা" 
মমাধরে গৃহীত হইয়াছে । 
কি ইংরেজী কি বাঙ্গালা, উভয় প্রকার সংবাধপঞ্জ পরিচীলন- 
ক্ষেত্রেই ৬কেশবচন্্র দেন ধেরূপ শ্রম স্বীকার বরিয়। গিয়াছেন, 
তাহা অতীব মহনীয়) ইতিয়ান্‌ হিরর পত্রের সল্পানে তিনি 
কিরপ সহকারি! করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয্াছে। 
রবিবারের মিরর তাহারই বনে প্রকাশিত হয়। এ কাগজে প্রথম 
প্রথম কেবল ধর্দতত্ব ও মানবের কর্তব্যতন্বই আলোচিত হইত। 
তিনি বান্কালায়গ্হূলভ সমাচারঞ্ নামে এক পয়্স| মূল্যের একখানি 
কাগঞ্জ বাহির করেন? হৃতরাং বল৷ যাইতে পারে ঘে, তিনিই বঙ্গ- 
দেশে দুল সংযাঙ্গ পত্রের প্রকৃত জন্মঘাতা॥ উহা! “নযবিধান" 
হইতে অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বাক্গাল। সাহিত্যও গ্রহণ করে। 
বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতিকল্লে উহার হরচেষ্টা সবিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য, সঙ্েহ নাই। জংসায়ে কি হইতেছে, না হইতেছে 
খু তত্বের সংবাদ হার রাখেন তাহার! অবশ্তাই লক্ষ্য করিব] 
ধাকিখেন যে, বাঙ্গাল! দাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে আড়ম্বরবিহীন 
ব্ান্ধের! অকাডরে পরিশ্রম হারিয়াছেন। যোধ হয়, রেশবচত 
সে চইডেই বাজাা। শু প্রচারের নটি | সময়ে সময়ে দেখা 
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যাই যে, বীডন স্কোয়ার নামক উদ্যানের এক পার্থ খবষটধর্- 
প্রচাবকেরা ফ্রাইবেল প্রচার করিতেছেন এবং তাহারই আদুরে . 
কেশবচন্ত্র নানাজাতীয় জনমগ্ডলীর মধ্যস্থলে আপনার একেশ্বরবাদ 
প্রচার কঠিতেছেন॥ বাঙ্গালায় চিত্তাকর্ষক বন্ৃত্তী করিবার পথ 
তিনিই প্রদর্শন করেন। অকরান্ত শ্রমশীল কেশবটনার নিকট স্ত্রী 
শিক্ষাও যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিল । নগরের যে অংশে 
দেশীয়দিগের বাস, সেই অংশে € অর্থাৎ উত্তয়াংশে ) 'য্যালবার্ট 
হল্‌' নামে সাধারণ-মন্দ্িৰ আছে, প্রধানততঃ কেশবচজ্রের যত্বেই 
তাহ। নিশ্মিত হয় ; লোকে তথায় সভা! করিয়া রাজনৈতিক, সামা 
ভিক, ধর্ম্মাধিষয়ক ও অন্তান্ত প্রসঙ্গের অবাধে আলোচনা করিতে 
পারে | দ্বেশীয় বিয়েটার এবং ব্যারাম ও অক্তান্ত কৌড়াকৌতু- 
কের তিনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এ সংস্কারসাধক ছিলেন। 
ইয়া কুব তাহারই সবার স্থাপিত হয় উহার হুবিখ্যাত জামাত 
কুচবিহারাধিপতিই উহার বর্তম/ন 'পেটন্?। ১৮৮২ অকে উহা 
প্রথম স্থাপিত হয় ॥ ইংরেজ ও “জারতবাসীদিগের মধ্যে সামাজিক 
ভাবের পরিবর্ধনই উহার প্রধান উদ্দেন্ত ॥ কেশবচন্তের ক্রিষ়া- 
শীলতা বহুমুখীন ॥ তিনি কলুটোলার সেনবংশের প্যারীচরণ 
সেনের মধ্যযপুত্র । ১৮৩৮ খবষ্টাব্বের ১৯শে নভেম্বর তাহার জঙ্গ 
হয়। গুধম বয়সে তির্নি নাটকাতিনয়াদি থিয়েটারের আমোম 
প্রমোদেন্জ অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন | কাঁথ৬ আছ যে, তিনি 
এইরূপ আমোদে অন্যুন ১০,৩৬০ টাকা ব্যয় করিগ ফেলেন। 
তিনি হহিন্ছু মেট পলিটান কলেজে শিক্ষ। লাভ করেন ॥ করিত 
আছে যে, পৈতৃক ধর্ম পরিজ্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইবার পূর্বে ভিনি 
আপনাকে জীবনের মহাব্রত উদযাপনের উপযোগী করিবার অভি” 


২৭৪ কলিকাভার ইতিহাল। 


প্রায়ে যেন ভগবত-প্রণোদিত হইয়! তষ্ধেক বসর অতি আগ্রহের 
সহিত বাইবেল এবং ইতরেী ধর্মত্ব ও দর্শনশাস্ত্রসম্পকীয় বহু 
্রস্থ অধ্যয়ন করেন তিনি প্রথমে কিছু দিন দেবেশ্রনাথ ঠাকু- 
বের প্রতিষ্িত আদি ব্রাহ্মদমাজে ধে'গদ:ন করেন ? কিন্ত বেশবের 
স্বাধীনতাপ্রিয় ক্ষমতাশালী জুদয়কে বনীভূত কত দেবেআ্রনাথের 
পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। কেশবচন্জ নেবেক্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ 
হইয়া একটি প্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে 
নিজ মহত চরিত্র ও গুণের অনুরূপ পদ লাভ করিলেন। আমর! 
তীহার জীবনের কার্ধ্যাবলীর শুষ্ক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি 
না। তাহার শিষ্য ও সহযোণী হুযেগ্য স্ীযুক্ত প্রতাপচন্্র মজুম- 
দার শর উ/হার থে আীবনচগ্িত প্রবরন পরিয়াধেন, তাহ! হইতে 
তাহার জীবনের অনেক কথাই জানিতে পারা হায়। ভারত- 
রাজরাজেশ্বরী শ্বগীয়। ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে এককাত্র 
কেশবচন্ত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আনন্দলাত করিয়া» 
ছিলেন। কেশব ও তাহার পরিজনবর্গ এবং ইংল্যা্ডের রাজ- 
পরিবারবর্গেধি মধ্যে সর্বদাই চিঠিপত্রের আদান প্রধান চলিত। 
রামমোহন বায় এই নবধর্থের প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্ত কেশবই 
ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ॥ তাহারই বধচেষটায় সমাজ এতাদৃশ 
শ্রদ্ধেয় হইয়াছে ॥ ৯৮৮৩ বষ্ট'বে ঞেশবচত্রা কাল্গ্রাসে পতিত হন ॥ 

মিশনারিরা যে এ দেশে অনেক উপকার করিয়াছেন, তাহা 
ইংঃপুর্ে উল্লি থিতণ্ৃইক্সাছে ॥ এরামপুঃরর মিশন:রিরাই বাজাল। 
মংব।ধপত্রের উন্নতির পথপ্রদর্শক । প্রথম বাজাগা সংবাদপত্র 
শ্ৰনাচার-দর্গণ" ভীহাদ্েরই দ্বার! ১৮১৮ অন্ধে প্রকাশিত হত়্। 
কবল সাহাই হে, বাজালা ভাষার ছাপিষার অক্ষয় এবং মু্াবয়ও 
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তাহারাই প্রথমে প্রবর্তিত করেন। ৬রেভারেগ্ড লালবিহারী দে 
লিখিয়াছেন১--"ওয়া্ড সাঠ্ব কর্তৃক ইংলা'গু হইতে অ'নীত মুস্তা-- 
নত স্থাপিত হইল। পঞ্চানন নামক একজন বাঙ্গালী কর্মকারের 
সহায়তার এক ফাউন্ট বঙ্তাল৷ অক্ষর ঢ'লা হইল ॥ এই পঞ্চানন 
ডাক্তার উইলকি্স সাহেবের নিকট “পঞ্চ” কা্টিতে শিথিয়াছিল। 
১৮০০ অব্ের ১৮ই মার্চ বাঙ্গালার ইতিহাষে একটি চিরম্মরনী় 
বিন; এদিন ক্যারি সাহেব “ম্থি লিখিত হুসমাচার' নামক 
র্পৃস্তকের প্রথম পৃষ্টা মুদ্রিত করেন। উহার শৈষ পৃষ্টা ১৮৯১ 
অন্দের ১*ই ফেব্রুয়ারি মুদ্রিত হয় ॥ সমগ্র নিউটেষ্টামেপ্ট' 
প্রধানেই মুদ্রিত হইয়্াছিল॥ অতঃপর বষটধর্থসন্বন্ধীয় পুস্তিকা 
সকল বন খন ছাপ! হইতে লাগিল । এই মিশনের ব্য়নির্ব্বাহার্থ 
মার্শগ্যান সাহেব ও তীয় পরীর অধীনে একটি বোর্ডিং স্কুল 
স্থাপন করা হইল ।” ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মিশনারিদিগকে কলি- 
কাতার বাম করিতে না৷ দেওয়ায় মার্শম্যান্‌, ওয়ার্ড, গ্র্যান্ট ও ব্রাড- 
সন্‌ জীরামপুরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন ॥ তাহাদের কলিকাতায় 
বাসের অনুমতি লাভের নিমিত্ত ক্যারি সাহেব প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হত নাই। দিনে 
যারের! তাহাদের প্রতি সার ব্যবহার করেন। একটি যথোপযুক্ত 
গৃহ ক্রেয় করিয়। মিশনারির৷ তাহা"ত বাস করিতে লাগিলেন এবং 
কিছুদিন পরে ক্যারি সাহেবও আসির তাহাদের সহিত বো 
দিসেন। ইউরোপরীয়দিগের মধ্যে ডাক্তার ক্যারিই প্রথমে বাঙ্গীলা 
শিক্ষা করেন এবং প্র ভাষায় একট হত্তৃতা করেন। ইহাতে 
গ্রভর্ণর জেনারেল তাহার যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়াছিলেন । 
সহাভার-বর্গণ আবির্ভূত হইবার কয়েক মাস পূর্যের্( মা্পম্যান ও 


ই. কলিকাভার ইতিহাল। 


তীর বন্ধুগণ “দিগৃদর্শন? নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ 
কুঁবি্ধাছিলেন। আবার দর্পশ্রে আ'বি9্ভীবের কয়েকদিন পরে 
কৃষ্ণমোহন দ্ সের সম্পাদক ত্ব «সংরাদতিমিরমাশক* নায়ে এক 
খানি সাপ্তাঠিক সংবাদপত্র প্রকাশিদ হয় & হিন্ু-র্মনীতিয় পৃষ্ঠ- 
পোষকতা কর! ও তি শু্দিগের স্বার্থরক্ষ। করাই এই সাপ্তাহিক পঞ্ত্র- 
প্রচারের উদ্দেন্ত ছিল। বিস্ময়ের হিষঘ এই ধে, ৬ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ইছার গ্রাহক শ্রেদীমধো পরিগণিত ছিলেন ॥ 

লর্ড হে্ঠিংসেরর কপার ডাক্তার মার্শম্যান্‌ প্রচলিত মাগুলের 
এক-চতুর্থাংশ মাত্র গ্রদান করিয়! ডাকযোগে “দর্পণ” প্রেরণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । গঙ্গাকিশোর ভট্টীচার্ধয নামক জনৈক ব্রাক্ষণ 
করক ১৮১৬ অবে “বাঙ্গাল। গেজেট? সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। 
বোধ হয়, উহাই প্রধম বাঙ্গাল| সংবাদপত্র । রেলি সাহেবের মতে, 
ছাপিবার সন্ত বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহায় ১৭৭৮ অব্ধে প্রবর্তিত হয়, 
এবং বাঙ্কাল৷ ভাষার প্রথম পুস্ভক-_-একখাণি ব্যাকরণ হুগলিতে 
মুদ্রিত হয়। এ ব্যাকরণথানি এন্‌, বি, হাল্হেড নামক একজন 
প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ওয়ারেন 
হেগ্রিংস হাল্হেভের মুক্লুবিব ছিলেন। বঙ্গীর সেনাদলের অন্ততম 
লেফ টেনাণ্ট চার্ন্স্‌ উইল্‌কিন্স, কর্তৃক বাঙ্গালা ছাপিবার অক্ষর 
প্রথমে প্রন্তত হয়, এবং তাহার নিকট পঞ্চানন এই বিদ্যা শিক্ষা 
করেন। এই দ্বেশীয় কর্মকাএক. প্রত্যেক অক্ষরের যুজ্য ১ 
লইত। খ্ব্টধর্ত্ে দীক্ষিত দেলীয়দিগের মধ্যে ৬/ রেভারেওু 
. ডাক্তার কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যার মাতৃভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করিস্বাছেন। তিনি ইংয়েছী ও দেশীয় ভায়ায় বহু সংবাহপত্ত 
সম্পান্ষদ ও পরিচালন করিয়াছিলেন ( প্রান ছাত্রাবস্থাতেই তিনি, 


নধম অধ্যায় । ২৪৭ 


“এন্‌কোর়ারার'। নামে একথার্কি কাগজ বাহির করেন; তত্ভিন্ন 
ঠিঞ্ি ডি"রাজিও সাহেবের উপদেশে ও পরিচালন প্রচাট্তি 
'পার্থি-ন' পত্রেও প্রবন্ধ শিখিতেন, কিন্তু এ পত্র ডাক্তার উইল্সনের 
আদেশে রহিত শ্থইয়া যায়। এতঘ্্যতীত তিনি “ইভ্যাঞ্জেলি্” 
নামে আর একখানি পত্রও সম্পাদন করিতেন ॥ তিনি বন 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 
সর্ববর্শনসংগ্রহ' (৯৮৬১-৬২ অন্দে প্রকাশিত), এবং ভাহার 
গ্বকৃত দ্লীকাসংবলিত “রঘুবংশ, “কুমার-অন্তব, 'ভট-কাব্য' ও 
ধগ্বেদ' বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ১৮৪৬ অবে বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের 
অনুগ্রহে তিনি “বিদ্বযাকল্প্রম” প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ধের 
গ্তর্ণর জেনারেলের নামে তাহা উৎসর্গ করেন। তিনি ইংরেজী 
সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষার স্ুপস্তিত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার অহমিকশৃন্ততা, সংস্বভাব, বিনয় ও জাধু, 
চরিত্রের জন্ত সকলেই তাহাকে যধোচিত ভক্তিত্রন্ধা করিত। , 
তাহার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্বাবি্)।- 
লগ্ন হইতে ১৮৭৬ অন্দে তিনি ভি, এল্‌ উপাধি লাভ করেন। 
তিনি একজন শ্রকৃত স্বর্দেশহিতৈষী ছিলেন, এৰং বহু দেশহিতকর 
অনুষ্ঠানের সহিত তাহার সংস্রব ছিল । ১৮১৩ অবে কলিকাতা 
নগরে উহার জন্ম হয়। তাহার !পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ 
বন্দোপাধ্যায় । 

সে কালের মিশনারিরা যে উদ্দেস্টেই হিশ্গু ও দুমরযারধিগের 
ভাষা, ও সাহিত্য অনুসন্ধান ও শিক্ষা করিয়। ধা্ুন ন1 কেন, 
সাহি্য-ক্ষেত্রে তাহাদের ছার। যে স্থাত়ী রকমের কার হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেছ নাই। এতৎসম্পর্কে ওয়ারেন হেতিংস্-প্রমুখ 


২৭৮ কলিকাতায় ইতিছাদ। 


গভর্ণরগণও অনেক কাজ করিয়াছে । হেষ্টিংদের বিশিষ্ট অনুগ্রহে 
ডাক্তার উইল্‌কিন্স ভগবদগীতার ইংরেজী অনুবাঙ্ধ প্রকাশ করেন, 
এবং সার উইলিয়াম জোন্স, কোল্ক্রক, গ্লাডউইন্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
তাহাতন্ববিৎ ও পণ্িতগণ অনুষন্ধিৎহ্ ইউরোপীয়দিগের উপ. 
কারার্থ প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থমমূহের প্রচারে নানাপ্রকারে সহায়তা 
করিয়াছিলেন। ।প্রাচ্য ভাষ! ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বাণিজ্য- 
ব্যবসান্ীঘিগের যত্বু চেষ্টাপ্ন প্রত্বতত্ববিৎ ও ভাবাতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের 
নিমিত্ত বহু জটিল প্ররশ্ম মীমাংসিত হইয়াছে । আহাতে প্রাচীন 
জগতের বহু অভভুত্ত তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । উহার সাহিত্যিক 
গুরুত্ব সম্বন্ধে জনৈক লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
“এই স্ঘটন! একমাত্র গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদ় অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ 
অল্পগুরুত্ববিশিষ্ট, কিন্ত ধর্্মবিষক়্ক ও দার্শানিক হিসাবে বিবেচনা 
করিয়৷ দেখিলে, ষোধ হয়, তদপেক্ষ। অধিকতর ফলপ্রহু......।” 
উক্ত লেখক আর এক গলে বলিয়াছেন, ইহা! "ভূতলস্থ অন্ধকারময় 
গহ্বরে দ্বীপ লইয়া যাইয়। তাহার আলোক সাহায্যে পৃথিবীর নানা 
প্রকার আঙ্গিক পরিবর্তনের অনুসন্ধান এবং প্রকৃতির ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জগতের ধ্বংসাঁবশেহসমূহের আবিষ্কার করিয়াছে ১......।” তত্তির 
ইহ! “ভাষার গভীরতম প্রদেশসযূহের প্রকাশ করিয়াছে, বিভিন্ন 
জাতির নান! দেশে উপনিবেশ সংস্থাপনার্থ প্রস্থান ও লাম্রাজ্যের 
পরিবর্তনষমূহ্‌ আবিষ্কার করিয়াছে, এবং মানবন্ধাতির কোন ফোন 
অংশের গুণুচিক্কের পুঝকদ্ধার করিয়াছে ॥ 

হিলুর। বিদ্যানুয়াঙ্গের নিমিত চিরপ্রসিদ্ধ। হিন্দুর! বিষ্বযাকে 
যেরূপ আমর ও মূল্যবান জ্ঞান করেন, বোধ হয় ভূমগ্ুলের আর 
কোন জাঁতিই সেরূপ করেন না। ইহাদের ধিষ্যানুযাগ কির? 


শবম অধ্যায় । ২৭৯ 


মহনীয় এবং এ বিষয়ে ইহার! কিরূপ মহত্ব প্রদর্শন করিয়া ধাকেন, 
তাহা পশ্চান্লিধিত আখ্যায়িক! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে /-- . 

এক সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাহুয় পণ্ডিত গরাধ তর্ক" 
পঞ্চাননকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা আয়ের একটী জমিদারী দান 
করিতে চাহেন। তৎকালে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় এই . বলিয়া! তাহা 
গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হন যে, অর্থলাভ অনর্থের মূল ও তাহাতে 
ধর্মপ্রবৃতি বিনাশ পায়, এবং তাহার বংশধরেরা 'খনবান্‌ হইলে 
বিদ্যালোচন। পরিত্যাগ করিয়া বিলাসব্যমনে মত্ত হইবে॥ কি 
আশ্চর্ধয বিদ্যানুরাগ ! কি মহনীয় নির্লোতত্ব! আর একটি দৃষ্টাস্ত 
দেখুন | নবদ্বীপাধিপতি রাজা দশ্বরচন্দ যৎ্কালে পঞ্িত বরামনাথ 
তর্কমিদ্ধান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ধাইয়৷ তাহার সাংসান্ধিক 
অবস্থ। ও অভাব আকাজ্গার কথ! জিজ্ঞান৷ করেন, ততৎকালে তর্ক" 
সিন্ধান্ত মহাশর রাজাকে যে উত্তর প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে 
অতি উচ্চ মহানুভবত্ব ও আত্মগৌরবের ভাব সুপরিব্যক্ত । স্ুগ্র- 
সিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডাইওজেনিজ মহাবীর আলেকৃজাগ্ডার দি 
গ্রেটের প্রশের ধে উত্তর দ্িয়াছিলেন, তাহাতেও এরূপ ভাব ব্যক্ত 
হইয়াছিগ । 

এ বিষয়ে কনেভারেও ওয়ার্ড বলেন; “প্রাচীন কালের হিনদুগণ 
যে অগাধ জ্ঞান গৌরবে ভূষিত ছিলেন, এ কথা কোন বুদ্ধিষান্‌ 
ব্যক্তিই অস্বীকার কগিতে পারিবেন না। তাহার! যে প্রকার বহু 
বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া! শিগাছ্েন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রায় 
সকল বিজ্ঞানই তাহাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল এবং যে ভাবে 
ভাহার। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রত- 
পন হয় বে, হিন্দু পঞ্চিতগণ বিষ্ব্যাবিবয়ে প্রাচীন অন্ত কোন জাতি 


২৮০ কলকাতার ইত্ডিহাস 


অপেক্ষাই নিকৃষ্ট ছিলেন না। তাহাদের দর্শন ও স্মৃতিগ্রস্থসদূহ 
“যতই অধ্যঘুন করা যার, ততই পাঠক শ্রী সকল গ্রন্থকারের জ্ঞানের 
গীতা উপলান্ধ করিয়া বিশ্মধাবিষ্ট হন )” 

কলিকাতার ঞঈঈহ্ারাঞ্জ নধর, দেব বাহাদুর পণ্ডিতঙ্গণঞ্ে অক) 
তরে অর্থদান এবং উহাদের চ্তুপ্প/ঠী সংস্থ'পনে 'শানুকুগ্য করি" 
তেন, তাহারই একাস্ত যতে হাঁজীবাগান * বাক্জালার মধ্যে সংস্কৃত 
বিদ্যার অন্যতম কেন্তুস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইর। উঠে। তিনিই 
পণিতদিগের দ্বাবির কথা রাজপুরুষদিপের গোচরে আনয়ন করেন 
এবং তাহাদিগকে উপাধি বৃত্তি ও অত্যান্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা 
করাইয়। ঘেন॥ পণ্ডিতদিগের অবস্থার উন্নতিসাংনার্থ উহার হন্ধ 
চেষ্টার ভূয়সী প্রসংস। করিয়া শডুচন্্র মুখোপাধ্যায় ধাহা নিখিয়াছেন, 
তাহার মশ্খ্ার্থ নিয়ে উদ্ধৃত হইল; 

“বিদ্যার প্রগাঢ় উৎসাহদাতা বলিয়া চতুষ্পার্থব্তী স্থানের সমস্ত 
পঞ্জিত তাহার প্রাসাদে সমবেত হইতেন ; তস্তিন্ন ভারতের দৃরবর্তী 
স্থান হইতে যে সকল পণ্ডিত কার্ধ্যবশতঃ কঙ্গিকাতায় আসিতেন, 
তাহারাও তথায় আসিয়া! আশ্রয় লইতেন। এতদ্েশপ্রচলিত একটি 
বহু প্রাচীন ও অতি মহনীয় রীতি অন্গুসারে ধনবান্‌ পোকের! পঞ্চিত" 
সবলে পরিবুত খাঁকেন, এবং এ সকল প'গুত তাহাদিগকে সকল 
বিষয়ে আপনাদের মতান্ত জ্ঞাপন করেন এবং তর্কশাস্ত্ে ও মনো” 
বিজ্ঞান বিষয়ে বিচ করেন নবকৃষেের সঙ, যে বছ বিখাত পাঁুতে 
অলস্কৃত ছিল, ঠাহ। টা তর্বপঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যাপস্ক- 


* হাচীধাগান-কলিকাতার উদ্তরপূর্ববাধলন্থ একটি পরীর. বাম। বহু 
নংস্কুতজ পতিতেয় বালস্থাধ ঘজিয়া ইহ? গরলিদ্ধ 


নবম অধ্যায় । ২৮৯ 


রের নাম দেখিয়াই বুঝা হায়। তাহার জভায় বছবিষয়ের বিচার 
হইত এবং বিচারক পণ্ডিতনণকে বধোপমুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া . 
উৎসাহ দেওয়। হইত । সাহার অগাধ ধন ও প্রভৃত ক্ষমতা সহায়তার 
তিনি বহু ছুপ্রাপা পারঙী ও সংস্কৃত হস্তলিবিও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন $ 

/ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত '্মাচার ভিকা” হিন্দু 
ধর্ম্বের পক্ষাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮২১ অন্দে ইহ? প্রধধ 
প্রকাশিত হয়্। ইছা৷ ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। তবানীচরণ এই 
মভারও সম্পার্দক ছিলেন, এবং »রাজ। গোপীমোহন দেব বাহুর 
উহার স্থাপনকর্ত। ও সভাপতি [ছলেন। সত্য কথা বলিতে কি, 
হিনুধর্নের স্বার্থসধক্ষণার্থ হিন্দু্দিগের উহাই লর্বপ্রথম সাধারণ 
অনুষ্ঠান । জে, সি, মার্শম্যান্‌ ভবানীচরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;_ 
“পণ্ডিত আখ্যাধান্ী ন! হইলেও তিনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও বিল- 
কপ বিদ্বান এবং অতীব ডতসাহশীল ও কাধ্যকুশল ব্রাঙ্ষণ ছিলেন 
বলিয়। ত্বষেশীয়দিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভৃত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। চন্ত্রিকার হুদ্ক্ষ সম্পাদকের জীবিতকালে ইহা 
দেশের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রবল রক্ষক বলিয়!, বিবেচিত হইত। 
ভবানীচরণ যে সকল মত প্রকাশ করিতেন, লোকে তাহ! পরম 
সমাদরে গ্রহণ করিত। পরস্ত এই সমাঞ্জরই ইহার উন্নতির এক- 
মাত্র কারণ নহে, প্রত্যুত তাহার রচনার বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্ল ভাষাও 
তৎপক্ষে বিলক্ষণ সহায়ত| করিয়াছিল &” কয়েক বৎসর মাত্র হইল 
চক্রিকার শ্রীবনের অবসান হইগ্বাছে। 

তত্বানীস্তন বালের আর একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রের নাম 
স্স্ববাদ-প্রভাকর /% সুকবি ৬সশ্বরচন গুপ্তের সম্পাঙ্কতে ১৮৩০ 


৮২ কলিকান্ার ইত়্িছাল। 


 খ্বষ্টানধে ইহ! প্রকাশিত হইতে আরম হয়। প্রথমে ইহ] সপ্তাহে 


তিন দিন বাহির হইত, পরে ১৮৩৭ অন্ধে দৈনিক আকার ধারণ 
করে। ৬রায় বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় বাাছর, ৬দীনবন্ধু মিভ্র, 
ভীযুক্ত মনোমোহন বহু প্রভৃতি খ্যাত্যাপর লেখকগণ ঈশ্বরচন্তরের 
নিকট শিক্ষানবিসি করিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। তৎকালে সমা- 
জের উপর তাহার অপরিসীম প্রভাব ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ- 
মশায়: তিনি দারুণ ছুরবস্থায় পতিত হন এবং মহারাজ কমলকৃ্ 
দেব বাহাহুরের আশ্রয়ে তাহার খড়দহস্থ বাগানবাটীতে বার করেন । 
তথায় ঈশ্বরচ্ের কুঙজ নামক একটা কুঞ্জ আ্যাপি তাহার নাম 
ঘোষণা করিতেছে । শ্রীযুক্ত রষেশচন্্র দণ্ত লিখিয়াছেন ; “তাহার 
গুদ সুন্জ কবিতাগুলিই তাহার যশের মূল তিত্তি, এ সকল কবিতা 
রস-মাধুধ্যে পরিপূর্ণ এবং জনসাধারণের অতি আদরের সামগ্রী। 
জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী, বিশেষতঃ হিন্দুর জীবনের সর্বর্বাবস্থার 
ঘটনাবলীই, তাহাঝ রচনায় বিষয়। শরতের দুর্গোৎসবকালীন বা 
শীতের আমনী উৎসবকালীন হিন্দু গৃহন্থের হর্যবিধাঘ, হিন্দুচবিত্রের 
দোষগুণ, ভাহাঙ্গের আশা, আকাজ্ষ। ও অনুরাগ, তাহাদের মাতসধ্য 
ও বিবাদ বিসংরাদ, নব্য বাঙ্গালীদিগের নানাপ্রকার দোষ এবং 
তাহাদের অভিমান ও আকাজ্ষ। এই সমস্ত বিষয় এবং এতাদৃশ 
অন্তান্ত বিষয় তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত যথাবধভাবে পুঙ্থান্থ- 
পুঙ্রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত বিম্ময়াবহ । কবিতাগুলি 
পাঠ করিলে পাঠকের মনে হয় ষেন, তিনি গ্রম্থকারের চিত্রিত হৃষ্টা- 
বলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কলিত অভিনেতা ও বক্তা্ের 


“মধ্যে বাম ও বিচরণ করিতেছেন । ঈশ্বরচন্্র ব্যঙ্গ রসের অধতার- 


্বরূপ। তাহার খ্বাভাবিক সবল কবিতার প্রত্যেক 'ছতন্রে জাতি 


নবম জঙ্যায়। ২৮৩ 


উচ্চশেঈীর রসমাধুধ্য দেীপ্যমান। পরগ্ত ঈশ্বরচঙ্ত্রের কবিতায় 
করুণরসাি কবিজনোচিত উচ্চশ্রেণীর গুধগনগার একাস্ত অভাব. 
ষ্ট হয় 

তানীস্তন কালের আর একখানি প্রতিষ্ঠাসস্পন্ন সংবাদপত্রের 
নাম “সংবাদ-ভান্বর” ॥ প্রধিতলামা পণ্ডিত গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ।সাধারপতঃ “গুড়গুড়ে ভট্চাব্যি 
এই বিকৃত নাষে পরিচিত' ছিলেন । তিনি “রসরাজ” নামে আর 
একখানি কাগজও বাহির করিয়াছিলেন। তৎকালীন হিশ্ু- 
সমাজ ঈশ্বরচন্ন ও গৌরীশঙ্করের সরস লিপিমুদ্ধে বার পর নাই 
আনন্দানৃভব করিত। কথিত আছে যে, তাহারা এই ব্যাপারে 
নিরতিশয় অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও কুরুচির পরিচয় 
দিতেন) পরস্ত বর্তযান সমযের কোন কোন বাঙ্গাল! সংবাদ- 
পত্রের পরস্পরের প্রতি কটুক্তি বর্ণের সহিত তুলনা করিলে, 
উহাদের মে লেখাও সংযমের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। 
সিপাহী-বিদ্রোছের সময় মহারাজ কমলকৃ্* বাহাছুর সংবাদ 
ভাস্করে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই অধ্যায়ের 
শেবাংশে সংবাদপত্রের ও সাময়িক পত্রের একটী তালিক৷ দেওয়া 
হইল। তালিকা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একটিও ছাড় হয় নাই এমন 
কথা বলিতে পারা যায় না। 

সোমপ্রগাশ--বাঞ্গাল! কাগজের মধ্যে পণ্ডিত গ্বারকানাথ 
বিদ্যাতৃষণ-সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
অতি নুদ্বর বাঙাল! লেখক ছিলেন,-ঙাহার লেখার তেজ ফুটিয়া 
বাহির হইত। ৬পণ্ডিত ঈশ্বরচঞ্জ বিদ্যাসাগর প্রমুখ হুবিচারকেরা 
ভাহার লেখার যথেই হুখ্যার্তি করিষাছেন | বলিতে গেলে, তিনি 


২৮৪ কলিকাতার ইতিছাাল। 


যেন প্রাচীন ও বর্তমান সংবাদপত্র-সম্পাদন-প্রণালীর সন্ধিস্থলে 
» আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে সোমপ্রকাশের স্তান প্রভাব- 
শালী কাগজ আর ছিল ন!। হ্ারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় হুপণ্ডিত 
ও স্বাধীনপ্রকাকির জন্য বিখ্যাত ছিলেন | ২৪ পরগণ্ার অন্তঃ- 
পাতী চিওড়ি পোতা গ্রামে উহার জন্ম হয়। দেশীয় ভাষার 
সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশের 
প্রকাশ তিরোহিত হইয়া! যায়। কিছুদিন পরে পুর্ব্ব সম্পাদ্দকের 
জধীনে ইহা পুনরাবিভূ্ত হয়, কিন্তঃএখন ইহার জ্যোতিঃ বিলুপ্ত । 

এডুকেশন গেজেট--৬ভৃদ্েব মুখোপাধ্যায় এই সাগ্াহিক 
পত্রধানি অতীব দক্ষত! ও বিজ্ঞতার সহিত সম্পাদন করিব গ্রিা- 
ছেন। পণভর্ণমেপ্ট ইহাতে অর্থসাহাষ্য করিতেন ॥ এই কাগজ- 
খানি অদ্যাপি জীবিত আছে। 

মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে ১৮৫১ অন্দে প্রথম প্রকাশিত ও 
“ক্লাজা রাজেন্রলাল মিত্র সম্পাদিত *%বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সচিত্র পত্রথানি খাঙ্গাল ভাষায় 
লিখিত হইত এবং ইহাতে প্রধানত; শিল্প-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষ- 
ক প্রসঙ্গের আলোচনা হইত। শেষ দশায় ইহা %কালীপ্রসন্্ 
সিংহের হস্তে আসিয়া! পড়ে। তিনি পুর্বা নামের পরিবর্তন 
করিয়। ইহার নাম “রহস্ত-সংগ্রহ” রাখেন $' 

ব্জদর্শন---৮রায় বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই মাসিক 
পত্রখানিও দাতিশর খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল । ইহার 
প্রথম অবস্থার যে বকল বাঙ্জাল৷ লেখক ইহাতে লিখিতেন, তাহা 
দেয় মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে খ্যাতিমান হইয়াছেন। বদ্ছিম 
চক্রের অদাধারণ »হজনক্ষামত। এবৎ ্লচনাশক্ি ছিল। বলিতে 


নবম আধা । হ৮ 


গেলে, তিনি বর্তমান বাঙ্গাল! সাহিত্যকে এক অভিনব গর্থে 
পরিচালিত করিয়াছেন। বিদ্রপবাধবর্ধণ হারা ভদয়ের মন গর. 
ছিন্ন করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমত। ছিল। তাহার রচনা 
তাহার অসানান্য বিজ্ঞতা ও পর্যাবেক্ষণশক্তি এবং সরস রসিকতা 
প্রকাশ পাইত। চরিত্রচিন্তণে তিনি যে অভুর্ত' নৈপুণ্য প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, বন্তত: তাহার তুলন। নাই । 

বঙ্গবাসী--হৃলভ বাঙ্গাল! সংবাদ "ত্র প্রচার ব্ষিষে “বঙ্গবাসী”র 
প্রতিষ্ঠাতারাই সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 
লর্ড রিপণের শাসনকালে কতকগুলি স্বাধীনচিত্ত দেশহিতৈষী মহাঃ 
ত্বার বত্ধে এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এ সকল মহাত্থার মধ্যে 
ভীযুক্ত উপেন্রকৃষ্, সিংহ রায় এবং ইহার বর্তমান সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারী যোগেন্্রচ্র বহ্থুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | জন্মা- 
বধি ইহার প্রবদ্ধাবলা পাঠকদিগের চিভাকর্ষণ করিতে লাগিল, 
এবং ইহা সত্বরেই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। 
এ পর্যন্ত কোন সংবাঙ্গপত্রের ভাগ্যে বাছা ঘটে নাই, ইহার ভাগ্যে 
তাহাই ঘটিল, _বাক্গাল। সংবাদপত্রের ইতিহাসে যাহ! হয় নাই, 
ইহাই তাহার হইল,__বঙ্গবাসী ১৫ হইতে ২* হাজার নিয়মিত 
গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। এই অদাধারণ সমৃদ্ধির 
প্রধান কারণ বোগেন্দ্রচন্্র বসুর সুদ্বক্ষতা। তাহার সুদক্ষ পরি- 
চালনগুণে কেবল যে কাগজখানি তঙ্রতপূর্ঘ ও অতুলনী.. মধ্যাদা 
ও দমৃখি পাত কারগ্লাছিল তাহা নহে, প্রত্যুত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্ 
সরকার, শ্রীযুক্ত চত্্নাথ বহু, শ্রীযুক্ত ইস্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সুলেখকগণ ইহার সহিত একমতাবলম্বী হইয়া বঙ্গবাসীর উন্নতির 
জন্ত কারষনোবাক্যে চেষ্টা! করিয়াছিলেন । হিনুধর্ষ্ের পক্ষা বগন্বন- 
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হেতু বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক ইহার সহিত যোগদান করেন। 
"এই সময়ে হুপ্রলিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এমন 
ভাবে হিন্দুধর্মের প্রচার ও ব্যাধ্যা করিতে লাগিলেন যে, তাহার 
ভজগণ তাহাকে বৈজ্ঞানিক আখ্যা প্রদান করিলেন, এই সেই 
সমস্ত ব্যাখ্য! বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। শ্রীকষ্ঃপ্রসন্ন 
ফেন ওরফে স্বামীও কিছু দিন ইহাতে লিখিয়াছিলেন। 
এইরূপে দিন দিন বঙ্গবীর প্রসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল । বাঙ্গালা 
যাহা কখনও হয় 'নাই, তাহাই হইল,_নুদূর পল্গীগ্রামবাসীরা, 
অশিক্ষিত দোকানদারের! এমন কি মফঃখ্যলে ফেরিওয়ালার পর্্ান্ত 
বঙ্গবাদী পাঠ করিতে ব| উহার পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল | হিন্দু- 
ধর্শের বর্তমান তাৰ এই অভিনব প্রথালীর প্রচারে যেন নববলে 
বলীয়ান হইয়! উঠিল। এই সময়ে বঙ্গবাসী “ইতিয়ান্‌ স্তাশন্তাল 
কংগ্রেস” নামক সভার কোন কোন কার্ধ্য ও প্রণালীর দৌষোদবাটন 
করিয়া এবং উহার অগ্সিতব্যদ্িতার উল্লেখ করিয়া উহার 
বিক্বুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লানিল। ইহাতে অপর পক্গীঙ্গের! 
বন্গবামীর প্রতি বিরূপ হইলেন এবং এমন একখানি কাগজের 
* অন্ভাব অনুভ্ভব করিতে লাগিলেন যাহা রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গ- 
/বাসীর বিপরীত মতাবলম্বী হইবে। 
হিতবাদী---রূপ একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার উদ্দেন্টে 
একটি জয়েন্ট ষ্টকু কোম্পানির হি হইল, এবং তাহাদের যদ্ধে 
“হিতবার্ধ প্রচারিত হইল ভুপ্রসিন্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত কৃষ্কমল 
ভট্টাচার্য ইহার অম্পাক হইলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্মনাধ ঠাকুর- 
প্রমুখ খ্যাতনাম৷ লেখকগণ ইহার নিয়মিত লেখক ও পৃষ্টপোষক 
.. হুইলেন। কিন্তু এই কারবার লাভবান না হওয়া কিছু দিন পরে 
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ইছ1 পতিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে বিক্রয় করা হয় । তিনিই 
ইহার বর্তমান সম্পাদক। তাহার হুদক্ষ পরিচালমগ্ডুণে হিতবাদী ৩*- 
ইইতে ৪০ সহত্ত গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হুইয়াছে। পাঁওত 
কার্ীপ্রস্গ নানাবিষয়ে হথপণ্ডিত। তিনি কেবল বাঙ্গালা গদ্য 
রচনাতেই সুদক্ষ মহেন, পদ্য রচনাতেও হুনিপুণ। তিনি কেবল 
সংস্কৃত ভাষায় স্থুপণ্ডিত নহেন, ইংরাজীতেও সুশিক্ষিত । 
সঞ্ীবনী--একথানি বাঙ্গাল! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । সাধারণ 
ব্বা্মমমাজতুক্ত উদ্নতশ্রেনীর ব্রাহ্মদিগের যত্বে ইহার জন্ম। সিটি 
কলেজের হযোগয অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্কুমার মিত্র ইহার বর্তমান 
সম্পাদক। ব্রাহ্গদিগের স্বার্থনত্রক্ষণ ইহার উদ্দেষ্ট হইলেও, 
যাহাতে সর্কত্রেণীরু লোকের হিতসাধন হুইতে পারে, এন্সপ বহু বিষয় 
অপক্ষপাতে ও যুক্তি সঙ্গতভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়া থাকে। 
অতি উদ্বার নীতিতে এবং অত্যন্ত সুবুর্ধীমহকারে ইহা পরিচালিত 
হইয়৷ থাকে। 
এতদ্্যতীত আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র ও সাময্সিক পত্র 
আছে. এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা হইল না। হুঃখের বিষয় 
এই যে, স্থানাভাবব্শতঃ “ভারতী” “নব্যভারত” প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর 
পত্রপ্তনির নামোজ্েখ পধ্যন্ত করিতে পারিলাম না। এই কাগজগুলি 
অতিশর ক্ষত! ও যোগ্যতার সহিত পরিচাণিত্ড হইয়! থাকে । 
ধর শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি যানব-জ্ঞানক্ষেত্রের তাবৎ 
বিষয়ে হিনুজাতি যে মানগিক ক্রিদ়ামীলতার পরিচয় দিয়াছেন, একটি 
অধ্যায়ে ভাহার সবিস্তার আলোচনা কর! ছুঃসাধ্য । ৬রাজ! তার 
রাঁধাকাস্ত দেব বাহাদুর ১৮২২ খবষ্টান্ডে তীহার হুবিধ্যাত সংস্কৃত অদ্ভি- 
ধান শবকল্পক্রমের প্রথম খঙ প্রকাশ করেন | উহা পরে ক্রেদাসবযে 
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জাট খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে / এ্ররূপ অভিধান এদেশে পুর্বে আর 
কখনও প্রকাশিত হর নাই॥ উহার সম্পাদনে অপরিসীম পাণ্ডিত্য 
প্রাণাঞ্তকর পরিশ্রম ও হুবিস্তর গবেষণার প্রয়োজন হইয়াছিল । 
উহাতে অর্থব্যক্ও যে প্রভূত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহজ্য, 
কারণ মুদ্রবকৌশল তাহার অঙ্গ দিন পূর্বেই এদেশে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। ৬৮ রামকমল সেন ডাক্তার ক্যারির সহায়তায় ১৮৩০ 
অন্দে জ্রীরামপুরে তাহার ইংরেজী বাঙ্গাল! অদ্ভিধান প্রকাশ করেন। 
টড সম্পাদিত “জন্সনৃস্‌ ডিক্সনারি” নামক অভিধানের অনুকরণে 
ইহা! সঙ্কলিত এবং ১৮৩৪ অন্দে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। 
গভর্ণর জেপারেল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেগ্ডিন্‌ বোণ্টক্ক বাহাহুরের 
নামে ইছা উৎ্সর্গাকৃত হয় ॥ ইহার প্রচারের পুর্বে আরও অনেক 
অভিধান গভর্ণমেন্টের উৎসাহে ও সাহায্যে ভারতবর্ষে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । * 

“রামগ্গোপাল ঘোষ সংবার্ঘপত্র-ক্ষেত্রে কি কাজ করিয়াছেন, 
আমর! এক্ষণে তাহাই সজ্ঞেপে উল্লেখ করিব। “জ্ঞানাম্বেবণ” পত্রে 
তিনি “সিভিস্‌” (015 ) নামে স্বাক্ষর করিয়া বাণিঙ্্যশুস্ক . সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি নিজেও “স্পেক্টটর” নামে একখানি 





* ষ্পপে প্রকাশিত অভিধানের নাষ + 

৯ গিল্ক্রাইস্টের ছিন্দি ইংরেজী ও ইংরেজী হিন্দি অভিধান, ২র খঙ। 
ই। কষ্টখরের বাঙ্গাল! ইংরেজী অভিধান, হয় খণ্ড | ৩। হণ্টারের হিদ্ছি 
ইংরজৌ অভিধান'। ৪। প্রাডউনের হিন্দি, পারলী ও ইংরেজী অতিধাস। ৫। 
উইগ্ননের সংস্কৃত ইংরের্জী অভিধান । ৬। কারির ধাঙ্গাল! ইংরেজী আতিধান | 
৭1 হকের বঙ্জ ইংরেজী অভিধান । ৮। মলেনওয়ার্থের মহারাটা ইংরেজী 
অভিধান 
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কাগজ বাহির করিয়াছিলেন । যে সকল মহাত্ব! জঙ্জদ টম্বুসনের 
সহযোগে বুটিশ ইপ্ডিয়ান্‌ সোসাইটী (পরে বৃটিশ ইত্ডিয়ান্‌ ফ্যাসো- 
সিয়েশন ) সংস্থাপন করেন, রামগোপাল তাহাদের অন্ততম ছিলেন । . 
এই সভার আদি নাম ছিল "ল্যাণ্ড হোল্ডার্স ্যায়োলিক্েশন" অর্থাৎ 
জমিবার-সভ|। বঙ্গবাসীদ্দিগের হিতকর বহু কাধ্যাুটানেই ভিনি 
মহণানুভব ডেভিড হেয়ার ডি, বেখন এবং ডাক্তার ম্বোক়াটের সহযোগী 
ছিলেন। আ্রামগোপাল এবং আর করেকজন মহামুৰ ব্যন্তি' ৬ঘ্ারকা- 
নাথ ঠাকুর যাহাতে চারিজন ছাজকে বিভিন ব্যবসায়ের উপযোগিনী 
শিক্ষা লাঙ করিতে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন, তদ্বিষয়ে উত্সাহ 
প্রধান করেন। সর্বোপরি তীহার প্রধান গুণ, হুন্বর ইংরেজী 
বক্তৃতা । তীহার স্তাব বাগী বাঙ্গালাদের মধ্যে ইতঃপুর্ধে আর 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেপ্ট কলিকাতায় গঙ্গাতীরে হিন্দু- 
দ্িগের শবদাহপ্রথা রহিত্ত করিতে উদ্যত হইলে, রামগোলাল 
জষ্টিন অভদি পীস গণের সভায় হিন্দুদদিগের পক্ষ সমর্থন করিষ। 
ওজন্িনী ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তজ্জন্য তিনি চির- 
স্মরনীয় হইয়া! থাকিবেন। সেই বক্তৃতার ফলে গভর্ণমেণ্ট স্ীয় 
সঙ্গল্পে পরিহার করিতে বাধ্য হন | তাহার জীবনচরিত-লেখক 
বলেন,_-'লেখকরূপেই কি, আর বক্তারূপেই বাকি, বিশুদ্ধ ও 
স্প্রণালীসম্মত ইংরেজী ভাষা প্রয়োগে উহার অসাধারণ ক্ষমতা 
ছিল। তিনি যে কোন বিষয়ের আলোচনা ব৷ পক্ষদমর্থন' করি- 
তেন, তাহাতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া এমনই বিভোর হইয়! প্রবৃত্ত 
হইতেন যে, ইংরেজী ভাব ও ভাষা তাহার “পক্ষে বৈর্দেশিক 
অথব! তিনি ইংরেজপরিবারের মধ্যে লালিত” পালিত 'ছন নাই, 


ইছা বিশ্বাস করা হুঃসাধ্য হইত 1 কলিকান্তা্ নুপ্রসিদ্ধ খ্যাতি 
১ | 


২৯০ কলিকাভার ইন্ডিছাস ৷. 


স্টার করেন সাহেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, প্থদেমীয়দিগের 
হিতকর সর্ধবিষয়ের সমর্থনে রামগ্রোপাল যেরূপ বাগ্মিতা ও 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অগ্ত কাহাকেও তদ্রুপ করিতে তিনি 
কখনও শুনেন নাই ।” রামগোপাল জাতিতে কাযস্থ ছিলেন। তাহার 
পিতার নাম গোবিন্দ । তিনি ১৮১৫ অন্যের অক্টোবর মাসে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ অবের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কালগ্রাসে 
পতিত হন। ধীহারা এ দেশে জয়েপ্ট উকৃ কোম্পানির প্রথম 
স্থতি করেন, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন । বাজ্জালী. 
হের মধ্যে তিনিই প্রধম বেঙ্গল চেম্বার অত. কমার্যষ নামক সভার 
অন্যতম সদন্ত নিযুক্ত হল (১৮৫০ খঃ) ॥ রামগোপালের আচার 
বাবহাওগুলি প্রকৃত হিন্দুজনানুমোদিত ছিল না; এজন্ঠ তাহার 
মাতার শ্রাঙ্ধের সময় তাহাকে মহা সঙ্কটে পড়িতে হয় । সে সময়ে 
তিনি ৬মহারাজ কমলকৃ্। দেব বাহাদুরের কৃপায় সে সঙ্কট হইতে 
উদ্ধার. প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, উক্ত মহারাজ রামগোপালের 
গুগের 'সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রামগ্গোপাল মৃত্যুকালে কলি- 
'ক্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০,৭০২ ডি রক্ট চ্যারিটেবল, সোসাইটা 
নামক সভায় ২০১০ এবং তাহার বে সকল বন্ধুবান্ধব তাহার 
নিকট ধনী ছিলেন, তাহাদিগকে ৪*১০০০২ টাক! দান করিয়া যান। 
প্রেমিডেন্সি কলেজের অন্ততম অধ্যাপক ৬প্যারীচরণ সরকার 
ধহদশী শিক্ষাতত্জ্ষজ ও লোকহিতৈষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
তিনি*ভৃভারতীয্র "শিক্ষকগণের পিরোগণি”ও “প্রাচ্য ভূখণ্ডের রদ 
আখ্যা অভিহিত হইঙেন। তিনি “হিতসাধক” নামে একখানি 
বাঙ্গাল! কাগজ এবং পরে ১৮২৫ বা! ১৮৬৬ অব্য “ওয়েল্-উইশার' 
(ঘিটতবী ) নামে একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশ 'করেন। বন. 


বদ অধ্যায় । ২৯১ 


দেশের মান্ক-নিবারণবিষয়ক অনুষ্ঠানের সহিভ তাহার সংত্রব 
ছিল। এই সুত্রে একী মাদক-নিবারনী-সভ। স্থাপিত হয়। প্রথ- 
মত; মহারাজ কালীকৃক দেব বাহাছুর ও তৎপরে মাসাজ কমল- 
কষ দেব বাহাছুর' উহার সভাপতি হন, এবং দেই সময়ে কেশব- 
চক্র সেদও উহাতে ধোগদান করেন। প্যারীচর়ণের হত্তে 
[কদিন "এডুকেশন গেজেট পুর তাথ ছি । তিন্গি ছাত্রবর্গের, 
বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের পরম সহায় ও অস্থিষ্াবক বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন। তত্প্রণীত ফাষবুকু অভ. রিডিড.. €সকেও বুক 
অভ. রিডিড, প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পুস্তকঞ্চলি অধ্যাপি 
সমাদৃত ও নিদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া! ধাকে। অধুনা 
সার রোপার লেখব্রিজ সাহেব প্র সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, কারণ তিনি উহাদের প্রচারস্বত্ব ক্রয় করিয়। লইয়াছেন। 
প্যারীচরণ ১৮২৩ জব্দের ২৩শে জানুয়াঁর কলিকাতায় জন্গগ্রহণ 
করেন এবং ১৮৭৫ অন্দের ২৩শে সেপেনম্বর সৃত্যুমুখে পতিত হন। 
৬প্রলন্নকুমার সর্বাধিকারী কিছু দিন কলিকাত। সংস্কত কলে- 
জের অধ্যক্ষ ছিলেন । বোধ হয়ঃ ্শীয়দ্িগের মধ্যে তিনিই 
প্রধম বাঙ্গাল! ভাষায় পার্টাগণিত ও বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। তৎ্কালে এই কাধ্য যে নিতান্ত হঃসাধা ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ লাই $ কারণ তত্বদবিষয়োপধোগী অনেক নৃতন নূতন শবই 
প্রস্থ করিয়া লইতে হইয়াছিল। বহুদশা শিক্ষাতত্বজ্ঞ বলিয়। 
তিনি সুপরিচিত ছিলেন ॥ বছ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এবং 
অনেক ছাত্রকে অর্থ ও জক্তান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত দ্বান করিয়। তিনি 
দেশমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সহায়ত। করিয়াছিলেন । ১৮৮৯ 


অবের নতেঙ্বর মাসে উহার মৃত্যু হয়। 


২৯২ কলিফাভার ইতিহাস 


/কিশোরীচাদ মিত্র স্বস্ময়ের সংবাদপত্রে ও সামগ্রিক পত্রে 
একজন উৎকৃষ্ট ইংরেজীলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
৬ম্বারকানাথ ঠাকুরের একজন প্রকৃত হুহদ্ব ছিলেন এবং তাঁহার 
জীবনচরিত প্রণমন করেন। ৬প্যারীটা্দ মিত্র ১৮১৪ অবে 
কঙসিকাত৷ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গাল। সংবাদপত্র ক্ষেত্রে ও 
সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষত্রে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, 
তাহার ফল নিতান্ত অস্থায়ী রকমের নহে। রেভারেও্ড জে) লঙ 
তাহাকে “বাঙ্গালার ভিকেন্স”আখ্য। প্রা করিয়াছিলেন । ইংরেজী 
ও বাঙ্কাল৷ ভাষায় স্ভাহার অগাধ পাঁ৫িত্য ছিল “জমিদার ও 
রাইয়ত” শীর্ষক তাহার যে প্রবন্ধ কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত 
হয়, লর্ড আল্বিমাল্‌ স্তাহ1 পার্লামেন্টের লঙ সভার গোচরে আনয়ন 
কবেন। সামাঞ্জিক, নৈতিক ও ধন্মবিষয়ে তিনি বহু প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 
লিখিয়। গিয়াছেন। “আলালের ঘবের ছুলাল” প্রততি বিদ্রপাত্বক 
গ্রস্ত বাঙ্গাল! ভাষায়, বোধ হুয়) তিনিই শ্রথম রচন। করেন। ঠাহার 
জশবনচরিত-লেখক বলেন, তাহার একখানি পুস্তকও আকারে 
বড় নয় বটে, কিস্ত সকলগুলিই তুম্পষ্ট ও সরল তাবায়,--বে ভাষায় 
আমর সচন্নাচর কথ! কহি, সেই ভাবায় লিখিত, এবং সকলগুলিই 
মৌলিকতাগুণের নিমিভ সবিশেষ প্রশংসনীয় । নিক্ট শ্রেমীর 
গ্রথসমুছ যেরূপ হুলাহলরাশি, প্রচণ্ড ক্রোধ ও দারুণ বিদ্বেষের 
তাবে পরিপূর্ণ, তাঁছার বিদ্রপাত্মক পুস্তকে তাহার কোন চিহ্নই 
দুষ্ট হয় না। তিনি “মাসিক পান্রকা" নামে একখানি বাঙ্গালা 
কাগজ বাহির করেন। ইছ। ষে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত, তাহা 
ইহার নাম হারাই বুধ! যায় & তারা্টাদ চক্রবস্ভীর সহিত এক- 
যোগে তিনি বাঙ্গাল! “স্পেক্টার” প্রকাশ করেন 8 জর্জ টষুসন 


শবম অধ্যায় । ২৯৩ 


সাহেবের সভাপতিতে বুটিশ ইত্ডিয়ান মোসাইটী স্থাপিত হইলে 
প্যারীচা্ষ উহার সম্পার্ক হন ! 

বাঙ্গাল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে জোড়ার্সঁকোবাসী শুপ্রসিদ্ধ ৬ কালী- 
প্রসন্ন সিংহ যে কাজ করিয়াছেন, তাহার বখোচিত প্রশংলা জা” 
করিয়! থাকা যায় না! তীহারই ষত্বে এবং তাহারই প্রত্যক্ষ তত্বা- 
বধানাধীনে সথপ্রনিদ্ধ মহাকাব্য “মহাভারত” বাঙ্গাধা! গদ্যে অন- 
দিত হয় । মহাভারতের আরও কয়েকথানি, থাঙ্গালা অনু- 
বাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত মূলের প্রকতভাব রক্ষায় 
এবং ভাষার বিশুদ্ধতা ও উচ্চতায় তাহাঙগ্জের একখানিও 
কালীপ্রসন্ব সিংহের অনুবাদের অহিত তুলমীন্র লহে। ঈশ্বর- 
চন্দ বিদ্যাসাগর এবং অন্ান্ত বহু খ্যাতনামা পঙ্ডিত ইহার 
ষথোচিত অনুবাদ ও বিশুদ্ধতার তত্বাবধান করিয়াছিলেন । 
উদারহৃদয় মহা! বাঙ্গাল! ভাষার যে অপরিমেরর মহোপকার সংসাধন 
করিপ্বাছেন, তাহ! কখনও বিস্মৃত হইবার নহে | হূর্ভাগ্যবশতঃ 
বাঙ্গালাভাঙ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত 
নচেৎ তিনি যে এতদিন তাহার পরিশ্রমের অন্গরূপ পুরস্কার লাত 
করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তঙানীস্তনকালে বাঙ্গাল! ভাষার 
সেবার যে পরিমাণ স্বদেশনুরাগ ও স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন হইত, 
তাহা অতি অক্স লোকেই প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এবপ স্থলে 
ভিনি থে ঙাগার শ্বদেশীয়গণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা 
কে অর্থীকার করিবে ? তিনি বহু গুণী ব্যক্তির সহায় ও সহ 
ভিলেদ। এ সকল গুনী ব্যক্তি পরে সংসার-ক্ষেত্রে বিভ্ভিন্ন পথে 
প্রতিষ্ঠা লাত করিস্বাছেন। বাঙ্গালা নাট্যশালার জীবৃদ্ধিসাধনে 
তিনি বিশ্ব সায়া করিয়াছেন। ভঁহার হান্তরসাত্মক ও বিদ্রপা- 


২৯9 কালকাতার ইতিছাদ। 


স্বক সামাজিক নক্স! শহতুম সর্যাচা” গ্রন্থে তিনি তদানীস্তন সমাজের 
ভাল মন্দ সকল ভাবই বিশদ্রূপে যথাযথভাবে অতি নিপুণতার 
সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। এ শ্রেনীর গ্রন্থের মধ্যে উহাই সর্ববোৎ- 

কষ্ট,--উহ! জপেক্ষা। উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্য্যস্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

হয় তে! এমন দিন আগিলেও আসিতে পারে, যখন লোকে হুতুম 

প্যাচ পড়িবে না, কিন্তু এমন দিল কখনই আনিবে না, যখন হুত্ম 

সর্ট পড়িয়। লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না করিবে | কালী: 
প্রসন্ন দেওয়ান শাস্তিরাম পিংহের বংশধর ও পিক সিংহের 
পৌত্র ॥এই জগ্নর্ণ প্রাচীন হিন্দু কলেজের সংস্থাপন ব্যাপাবে 
লিগ ছিগেন। কালীপ্রসন্ন ব্যবসায়ে জমিদার ও জাতিতে কাস 
ছিলেন। ভ্ঁহার বংশধরের। অধ্যাপি পিবিত আছেন। 

ঠেষধুনৃত্বন দত্ত বাঙ্গাল! গদা-ক্ষেত্রে ষেকাজ করিয়া! গিয়াছেন, 

সত্য সত্যই তাহার তুগন৷ নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র দত্ত লিখিয়া' 

ছেন ;--“মেঘনাদ ব্ধ” অতি উচ্চশ্রেনীর বীররসাত্মক কাব্য; সমস্ত 
বাঙ্গাল! সাহিত্যরাজ্য তয় তন্ন করিয্ব! অন্বেষণ করিলেও ইহার তুল্ট 
উদ্চভাববিশিষ্ট রচন। আর দেখিতে পাওয়া যার না। বাহার! 

উচ্চভাব অন্কুতব ও হ্দয়জজম করিতে সমর্থ, তাহার! মেখনাদ বধ 
পাঠ করিলে যেরূপ তক্তিবিমিশ্র ভয়ের ভাবে বিভোর হুইবেন, 
বন্ধীয় অন্ত কোন কৰিব কাব্য পাঠে সেরূপ হইবার সন্তাবন! নাষ্ট 5 
অপগিচ তাহার! মধুহুত্ষনকে অতি উচ্চতর প্রতিভাসম্পন্প কবি 

বঙ্গিয় খ্বীকার করিবেন, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি ব্যাস, বাল্সীকি 
বা কালিদাস) অথব| 'হোমার, ড্যান্টি ঝা সেক্সপিক্করের অব্যবহিত 
নিয়াসনে স্থান দ্বিবেন ॥ যশোহর জেলায় ১২২৮ অবে মধুহ্গ্গনের 
জন্ম হয়। যোড়শবর্ধ বন্ঃক্রম কালে তিনি খ্ব্ধর্্ব গ্রহণ করেন 


নবম অধ্যায় । ২৯৫ 


এবং অধায়ন সমাপ্ত করার পর কিছুদ্দিন মাদ্রাজে যাইয়া অবস্থিত 
করেলঈ।- অনন্তর তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়। তিনখানি 
নাটক, চুইধানি প্রহসন, এবং বাঙ্গাল। অনিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি . 
ও সরিতরাক্ষরচ্ছন্দমে একথানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইতঃপূর্কে 
অমিত্রা্ষর ছন্দে বাঙ্গাল। কবিতা আর কেহ রচ্! করেন নাই। 
অভঃপর তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং প্রাতসারলীয় উদর” 
চরিত দাত! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্র বিদ্যাপাগরের সাহায্যে ব্যারিষ্টার 
হইয়। স্বদেশে প্রত্যারত্ত হন। ১৮৭৫ অন্দে মধুস্নের মৃত্যু হস্ক। 
থাগ্চতঃ উহার স্থাবলী পাঠ করিলে, সেগুলি বিধানের রচিত) 
তাছ। বিশ্বাস করিতে কোন মতেই প্ররত্তি হয় না। 

স্ীযুক্ত রমেশ$ঞ্ দত্তের মতে মধুত্দনের নিয়েই হ্ুপ্রসিদ্ধ কৰি 
৮ছেমচজ্ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের আসন তাহার কবিতা উচ্চশ্রেণীর 
মধুব কল্পনা, সৌন্মধ্যের অতি উতকুষ্ট ভাব, বিশুদ্ধ চিন্তা ও ভাব- 
গা্ঠীর্ষো পরিপুরণ॥ সহার ,ছ'ট ছোট কবিতাগুলিতেও উন্নত 
ও গভীর ভাব প্রকচিত॥ হেমচন্দ অনেকগুলি পদ্যগ্রন্থ লিখিয় 
রাখিয়! গিক়্াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকিল ' 
ছিলেন! ১৮০৮ অন্দে তাহার জন্ম এবং ১১০২ অব্ধে হার মৃত্যু 
হয় | ভ্ীযুক্ত মবীনচন্্ দেনের কবিতাতেও উচ্চশ্রেণীর কল্পন! 
ও 'ভাপমধুর্ধা প্রকটিত। উহার দৌন্দর্ধায যেন নিত্য নতন। বাজালা 
5"ত। বুচনায় আরও অনেকে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
৬মদনমে হন ওর্কালঙ্কার এরক্সগাস বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্্রনাথ 
ঠাকুর ও শ্রী;ক্ত মনোমোহন বনু, এবং নারী কবি গিরীন্মমোহিনী 
দাসী) কামিনী দেন) মানকুমারী প্রভাতি নাম সবিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য, | | 


২৯৬ কলিকাভাবর ইতিহা। 


রায় দীনবন্ধু স্বিত্র বাহাছুর, মনোমোহন বনু, গ্রিরিশচন্দ ঘোষ, 
অমৃতলাল বহু, বিহারিলাল চটোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্খ রায়ও 
বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্কেত্রে বিশেষতঃ উহ্থার নাটক বিভাগে, হবলেখক 
বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন; দীনবন্ধুর লেখায় স্পই 
বুঝা যাস যে, তিনি লোকের চরিত্র অবিকল চিন্তিত করি সমাজের 
দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহার নাটকীয় চরিত্র ' 
গুলি তাহাদের নীচতা৷ ও ছুশ্চরিত্রতা প্রধর্শনস্থলেও এমন নিপৃণ- 
তার সহিত হুবন্ চিত্রিত হইয়াছে যে, তজ্জন্ত গ্রন্বকারুকে শতমুখে 
প্রশংসা করিতে হয় ॥& শ্রীযুক্ত অমতলাল বনুর রচনায়ও ও গুণ 
দৃষ্ট হয়। উহার বিদপাত্বক মর্ত্রভেদী সামাজিক নক্াগুলি 
তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া তুলিফাছে। 

রামবাগানের তবংশীক়েরা গ্ুরুষাহুক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে 
প্রতিষ্টা লাভ করিরা আসিতেছেন। এতদ্বংশীয়দিগের মধ্যে ধাহারা 
বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়াছেন, তন্মধ্যে নীলমনি দত্ত, রসময় ধস, 
রায় শশিচন্ন দত ৰাহাহুর, গোবিন্মচজ্ম দত, ঈশানচজ্ম দত্ত, 
' ফোগেশচন্দ দত, কুমারী তরুবাল। দত্ত, ও, সি, দ্বত্ত এবং রমেশ- 
চজ দত্ব এই কয়েকজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | এক, পরি- 
বারে এতগুলি লেখকের উদ্ভব নিতান্ত বিস্মঃজনলক নহে কি? 
/নীলমণি দত্তকে এই বংশের একরপ প্রতিষ্টাতা বলিতে পারা 
যায়। বাঞ্জালীদের মধ্যে এই লীলম্দেই প্রথম "ইংরেজী শি 
কযেম। তিনি মহারাজ বৃ বাহাদুরের একজন নুহূদ ও সহ. 
চর ছিলেন। রূসমক় গত্তই কলিকাত। ছোট আালতের প্রথম দেশীয় 
জজ হন। রান শশিচল্দ দ্বত্ত বাহাছুর বিবিধ বিষয়ে যে সকজ গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন, 'তাহাতেই ভহার বহুমুরধীন বিদ্যাপুদ্ধির পরিচয় 


নবম অধ্যায়, ২৯৭ 


নুপরিষ্ুট। শ্রীযুক্ত বমেশচল দত্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অসামান্ত 
শ্রম স্বীকার করির়াছেন, তজ্জন্ত তিনি তাহার ব্বদেশীয়গণের অশেষ 
কৃতজ্ঞতার ভাজন, সন্দেহ নাই। তাহার মহনীষ্ছ উপন্তাসগুলি 
বঙ্গবাীদিগের পরম সমাদবের দামী | তিনি খগৃবেদের যে 
সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইউরোপের বিঘ্বং-সমাজে 
সমুচিত প্রশংসালাভ করিয়াছে | তাহার উীতিহািক গ্রন্থনিচ 
স্রাহাকে হুলেখক বলিয়। ঘোষণা করিতেছে । ফর্ত: তিনি একা, 
পরে এতিহ্াসিক, ওঁপগ্ঠাসিক কবি, পণ্ডিত ও সুলেখক 


৬ঠসার রাজ। রাধাকান্ত দেব বাহাছুর হিন্দু কলেজের অন্ততম 
প্রতিষ্ঠাত। & তিনি ৩৪ বৎসরকাল উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং 
কমিটির সন্ত ছিলেন | সেকালে হিন্দু-সমাজ ইংরেজী-শিক্ষাকে 
ঈর্ধ্যা ও আশঙ্কার চক্ষে দেখিত, কিন্তু উত্ত রাজ! বাগ'চ্র উহার 
পক্ষাবগন্থন করেন এবং কলেজটাকে মৃফলপ্র“ করিয়া তুলেন | 
তিনি গভর্ণমেন্ট-সংক্কত কলেজের নিয়মিত পরিদর্শক ও কিছুকাল্‌ 
উহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ॥ তিনি অনেক সময়ে উহার 
বার্ধিক পরীক্ষাও গ্রহণ করিতেন & তিনি উদ্দারনীতির পক্গাব- 
লঙ্বী ছিলেন ও স্ত্রীশিক্ষার মূল্য বুঝিতেন। মাননীয় বেখুন সাহেব 
বলিয়াছেন,-_*আধুনিক কালে তারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই 
প্রথমে স্বদেশীদিগকে বুঝ(হয়। দেন যে স্ত্রীলোক দিগকে অজ্ঞানান্ক' 
কারে আচ্ছগ রাখা নিতান্ত নির্ব্ধিতা ও দোষের কার্ধ্য।” বিডির 
বালিক।-বিষ্্যালয়ের ছাত্রীর পারিতৌষিকগ্রহণার্থ তাহার ভহমে 
সমবেত হইত। তিনি স্বী-শ্রিক্ষা সম্থন্ধে কয়েকখানি পুন্তিকা 
প্রচার করিঘ্বাহিলেন, এবং এ সকল পুস্তিকা যেরূপ উপদেশ 
দিয়াছিলেন, দিজেও যে কার্চতঃ তনুরূল অনুষ্ঠান করিতেন; 


২৯৮ কলিকাতার ইন্ডিছাস। 


তাহ। তাহার স্বকীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকনিগের শিক্ষালাতের ব্যবস্থা 
বারা বেশ বুঝ। যায়। তখনকার অধিকাংশ লোকই কলিকাতা 
স্ুল-বুক সোসাইটির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিত, কারণ তাহার 
মনে করিত ধে, উক্ত সোসাইটার প্রচারিত গ্রন্থপাঠের ফলে এত" 
দেশীয়দিগের হিন্দুধর্মবিশ্বাসের মুলোচ্ছেদ 'ঘটিবে ? কিন্তু রাধা- 
কাস্তের মনে এরূপ অমুলক আশঙ্কা স্থান পাইত না। তান উক্ত 
সোসাইঠীর একজন উদ্যমশীল সদন্ত ছিলেন এবং নিজেও কয়েক- 
ধানি বাঙ্গালা স্ুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

উক্ত রাজার ক্রিয়াশীলতা নানাদিকে প্রকাশ পাইত। তিনি 
বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ ফ্যামোসিয়েশন্‌ নামক সন্ভার প্রধম আজীবন 
সভাপতি ছিলেন এবং উহাকে এমনভাবে পরিচালিত কৰিতেন 
যে, তাহাতে তাহার বিজ্ঞত৷ ও রাজভক্তির নুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যাইত। তিনি কিছুকাল কৃষি ও উপ্যান-সর্মিতির সহ-সভাপতি 
ছিলেন। তিনি অনেক কাগজে কৃষিবিষয়নক প্রবন্ধ লিখিতেন। 
তিনি উদ্যানতত্বঘটিত একখানি পারসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ 
প্রস্তত করেন ॥ বিলাতের রষ়াল সোসাইটার উপদেশে ও অনু- 
রোধে এঁ অনুবা্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হর “শব্কল্পক্রম”? নাক 
সৃবৃহৎ্ সংস্কত অভিধানের প্রচারই তাহার জীবনের হহতম 
কার্ধ্য। এই কাধ্যসাধনে বহু পরিশ্রম এবং চত্বাবিংশৎ বর্ষ ধিক 
সময় ও প্রভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল | এই গ্রন্থ মুদি 
করিবার নিমিত্ত রাজাকে একটি যুদ্রাবস্ত্র স্থাপন করিতে এবং 
বিশেষ প্রকারের অক্ষর প্রস্তত করাইতে হইয়াছিল। এই কাধ্য- 
স্বারা তিনি বিশ্বব্যাপী যশঃ লাভ করেন । বিলাতের প্রয়াল এসিয়া- 
টিক মোসাইটা” প্যাবী নগরের "এসিয়াটি $ সোসাইটী' কোপেন্‌ 


মখম অধ্যায় । ২৯৭ 


ইাগেন নগরের “রয়াল দোসাইটী” জাম্মাণির “ওরিএপ্টাল লোমা- 
ইটা” আমেরিকার “ওরিএন্টাল সোসাইটী,” সেন্টপিটাস বর্গ নগ- 
রের “ইন্পিরিয়াল ফ্্যাকাডেমি,” বার্পিন্‌ নগরের “রয়াল ব্যাক 
ডেমি,” প্রভৃতি বিঘৎংসমাজ তাহাকে স্ব স্ব সভার অবৈতনিক 
সদন্তরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়োগ-পত্র প্রেরণ ববরেন। রুষিক়ার 
সআট ও ডেনমার্কের রাজা তাহাকে পদ্দক পাঠাইক্ক] (দন । ইংল্যাণ্ডে, 
শ্বরী ভিক্টোরিয়া তাহাকে নাইট শ্রেণীভুক্ত করিয়। 'সার' উপাঁধ 
প্রধান এবং উপটৌকনম্বরপ একটি সুন্দর দ্বর্ণপ্ক প্রেরণ 
করেন। "রাজ! বাহাছুর" উপাধি তিনি পূর্বেই পাইয়াছিলেন । 
যাধাকাস্ত দেব বহু বৎসর যাবৎ জঙ্টিদ অভ. পিস্‌ ও কলিকাতার 
প্রেদিডেন্সি ম্যাজিছ্রেট রূপেও কার্ধ্য করিয়াছিলেন। 

রাধাকাস্ত দেবের অনেক গুণ ছ্িল। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
ভাষায় হুপণ্ডিত, উদ্দারনৈতিক, উন্নতিশীল এবং শিক্ষা, সাহিত্য 
ও সমাজের প্রসার সাধনে কাধ্যতঃ সাহায্যকারী ছিলেন! এই 
সকল গুণ থাকায় তিনি স্বকীয় কার্ধ্য ও দৃষ্টাস্ত হার! তাহার দ্বদেশীয়- 
দিগের জীবন ও চিস্তাআোতের গতি অনেকটা! ফিরাইতে পারিস 
ছিলেন। তাহার সমুদয় সহানুভূতি ও হুমার্জিত আচারব্যবহারের 
জন্ত তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই সমাদর এবং ভক্তিশ্রদ্বা আক” 
ধর্ধ করিয়াছিলেন। জার লরেন্স গীল দীর্ঘকাল উঁহার সহিত 
ঘনিষ্ঠত। করিয়! এবং তাহার আচারব্যধহার লক্ষ্য করিয়! বলিয়া- 
ছিলেন, এ্রাধাকান্ত ভদ্রতার পুর্ণ আদর্শ এবং সে আদর্শ সর্ব 
আমাদের জনুকরণীয় 4৯ 

বাজাজ ভাষা, সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিদাধন বিষয়ে 
যাত্রা, থিক্পেটায় ও উ শ্রেণীর অন্যান আমোদজনক ব্যাপার যে 


৩০৬ কলিকাভার ইতিছাল। 


বিস্তয় সহাফত1 করিয়াছে, সে কথ। এখনও বল! হয় নাই। উহাদের 
বারা সারতবাসীদ্দিগের রুচি ও আচার ব্যবগ্থার ঝছপরিমাণে পরি- 
মার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে! উহারা বৈষ্ষ ধর্মের সারতও, 
রামায়ণ: মহাভারতা্দি উৎকৃষ্ট ধর্মপগ্রস্থসমূহের উপদিষ্ট মানবের 
কর্তবানীতি এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের গভীর শিতিসমূহ জনসাধা- 
রণের মনে দুঁঢ়রপে অদ্ষিত করিয়া! দ্বিয়াছে॥ এমন কি, 
স্ীলোকের। এবং সুকুমারবন্স্ক বালক বালিকারাও উহা! হইতে 
মহোপকার লাভ কনিয়াছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ব্রাহ্ম 'সম্প্র 
জলায়ের এবং থিয়েটার সম্প্রদায়ের যন্তু চেষ্টীর আধুনিক বাঙ্গাল 
গানের এবং সকল গানের রাগ রাগিণী ও সুরের অনেক উন্নাতি 
সাধিত হইঞ্ীছে | যাত্রার গানে এখন আর লোকের মন উঠে না) 
কাজেই সেগুলি বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মার্জিত ত্রাক্ষসঙ্গীত 
ও হাক! ছুরের থিশ্সেটারের গান তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়া! বসিক্জাছে। ব্রাহ্মদমাজের এবং ছ্বিয়েটারের চেষ্টায় 


বাঙ্গালা গানের যে এইকূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্গেং 
| ৃ 
এক সময়ে হিন্দৃস্থানী ও যুসলযানী সঙ্গীতের অত্যন্ত প্রাহুর্তাব 


ছিল। ভদ্র ও সৌধখীন সমাজে ও সকল গানেরই সমাধ্ধর ছিল। 
এ সকল গ্রান জতি উচ্চ অঙ্গের রাগ রাগিনীতে গীত হইত এবং 
সাধারণতঃ কালোফ্াতী গা নামে পরিচিত ছিল । ত্রক্ষসঙ্গীত 
ব্যতীত জ্বন্তান্ঠ শ্রেদীর গানের তখন বড় একটা আমর ' ছিল না। 
টপ্লপ।, গজেল প্রভৃতি হুধধুর সঙ্গীতগুলি মহারাজ বাজকৃষ বাহাদুরের 
আতি 'আকরের বন্ধ ছিল। ভিগিইএঁ গুলিকে ছালসাধারণের 
আদরণীয় করিয়া! ভুলেন। "রেইস্‌ এগু রাইস্নড” পঞ্ত্রের সম্পা্ধক 


'ধঈধম আখাায়। $৪১ 


৩ শড়ুচজা মৃখোপাধ্যায় উক্ত মহারাজের সন্ধন্ধে হাহা লিখিয় হেল, 
ভাহার মন্খার্থ এইরূপ; 
গ্মজীতের প্রতি রাজকৃষোর অসীম অনুরাগ ছিল । তিনি নিজে : 

একজন হিখ্যাত গায়ক ও বাধ্যস্ত্র-বাদক ছিলেন .....*নীতবাঙগা- 
নিপূ্ বহু ব্যক্তি রাজকুফ্ের নিকট প্রণংস। ও পুরস্কার লাভ করি- 
বার ক্আাশার নুদৃর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য -হুইতে আগমন 
করিত। তাহার এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষত। ছিল বিয়া তিনি এই 
বিদ্যার সুন্দর বিচার করিতে পারিতেন ॥ সঙ্গীত.বিষ্যাবিশারন্ব 
ফকির এবং সঙ্্াদী রা অর্থসপৃহ সত হইলেও কেবঙজজ লংসারের নীর” 
সত৷ হইতে অব্যাহতি পাত করিয়া কিয়ৎকাল বিশুদ্ধ শাভিতুখে 
অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত রাঙ্কৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন 19 

কবি, পাঁচালি, কথকত|। আখড়াই প্রভৃতিও আমোদ দ্রনক 
ব্যাপার বলিব হিন্দুলমাজে প্রচলিত ছিল। এই সকল ব্যাপারের 
উদ্নতিকলে ৩ মহারাজ নবকৃষণ বাহাহুর যে আয়াস ত্বীকার ও বদ্ধ 
চেষ্ট। করিস্বা গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না কিয়! থাক মায় না। 
এ সন্থবন্ধে শ্রীযুক্ত এন্‌, এন্‌, ৫ঘাহ লিখিয়াছেন ?-- 

“সুকুমার শিল্পের প্রতি, বিশেষতঃ স্জীত বিদ্যার প্রতি তিনি 
থে অনুরাগ প্রধর্শন করিতেন, তাছা অর্বপ্রকারে তাহারই ধোগ্য। 
সুবিখ্যাত নীত-বুঙক হরু ঠাকুর ও নিজই জাস তাহার আশ্রিত 
মধ্যে পরিগণিত ছেল। ধে বাই-মাচকে ইংরেজের! আমাদের 
দেশের প্র আোদ বণিয়। মনে করেন, সেই নাচ নবকৃষণ কলি- 
কাতার দম্াজে প্রবর্তিত করেন এবং তাহাকে সর্বসাধারণের আদ- 
রের বন্ধ করিজ! ভূলেন॥ কবির গান গদানীষন হিনু-সমাজের 


প্রধাদ আমোদের বিষদ্ধ ছিল। ভহাতে ৎকাল-রচিত কবিত। 
১৩)ৰ 


৬০২ কলিকাভার ইন্চিছাল | 


স্বায়৷ ঝাগৃযুদ্ধ করিবার অডুত শক্তি প্রকাশ পাইত। ছুই সগ্রদায় 
আমরে অবতীর্ণ হুইয়! “কবির লড়াই” করিতে প্রবৃত হইজ। শাক 
পক্ষ তৎক্ষণাৎ গীত রচনা করিয়া ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্ুখে, গাহিয়া 
চাগান.দিঁত; অপর পক্ষ সেই অবসরে তাহার উত্তর-ৃচক গীত 
রচন! করিয়! লটূত এবং প্রথম পক্ষ নিবৃত হইলে ভ্রাতৃমণ্ুলীর 
সম্মুখে তাহা গাহিত। শ্রোতার! এই অঙুত শক্তি দ্বেখিক়! বিস্ময় 
বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃত্বরে আনন্দ ও প্রশংসাহ্্বনি করিতে থাকিত। 
এইরূপে বছক্ষণ নীতযুদ্ধ চলিত এবং অবশেষে শোতারা জয় 
পর়াজগ্জের বিচার করিয়া দিতেন ॥ হরু ঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকুক 
* দীর্ষাঙ্গী। কবিদিগের মধ্যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলি 
'ঠাকুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের ভবনেই এইরূপ 
আমোদের প্রথম স্যত্টি হয়,_প্রথম “কবির লড়াই* হুয়। হকু ঠাকুর 
নবকৃকের এরূপ অনুরুক্ত ছিলেন ফে, নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি 
এ ব্যবসায় ছাড়িয়। দেনদ। আখড়াই নামে আর এক প্রকার 
সঙ্গীতামোদ প্রচলিত ছিল। উক্ত মহারাজ তাহারও একজন প্রসিদ্ধ 
উৎসাহদাত! ছিলেন । আখড়াই বি3ঁয়ের ওল্ভাদ কুলদুইচজ্জ দেন 
স্তাহার নিকট অনেক উত্দনাহ পাইয়াছিলেন। কুলুইচন্দের দূর- 
সম্পকীয় ভ্রাতা রাষনিধি গুপ্ত এ বিষন্ের যথেষ্ট উন্নতি করেন। 
এই নামনিঘি সাধারপত:, শি বাবু নামে পর্জিচিত। এইবূপে 
সঙ্গীত-বিদ্যার উপাসরু বলিয়্। 'ভাহার বশঃ চতুর্গিকে ব্যাপ্ত হইলে 
বুপ্রলিদ্ধ গীতবাদ্যের ওস্তাদগণ তাহার নিকট আগমন করিতেন, 
খ্বিস্ত কাহাঃকও বিরাশহইত্বা। যাইতে হইত না ।” 
'সঙ্গী্জবিদ্যাবিধয়ে ভ্রীযুক্ত রাজ! সার €সীরীম্রঙ্গোহন ঠাকুর 
হে মহৎ কার্য করিখ।ছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিত এ 


নবয অধ্যায়। ৩০৩ 


প্রগঙ্গ পারত্যাগ করিতে পার! যায় না। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় 'লঙগীত- 
শাস্ত্রে পুনরুদ্ধার ও এ বিদ্যার জীবৃদ্ধিসাধনকল্সে উক্ত রাজ! পরি- 
শ্রম ও অর্থব্যয়ের ক্রোর্ট করেন নাই, এমন কি আপনার সমস্ 
জীবনই নিয়োগ করিয়াছেন । আধুনিক কোন ভায়তবাপীই এ 
বিষে তাঁহার সহিত তুলনীন্র হইতে পারেন না। আই উচ্চকলা 
ইন্দানীং এক গ্রকার ইতরশ্রেণীর লোকের হত্ঠেই গুতিত হইয়া- 
ছিল। উক্ত নাজ! ইহাকে সেই ছুরবন্থা হইতে জউন্ধার করিয়া 
তদ্রসমাজজে বথোপবৃক্ত আসনে স্থাপন করিয়াছেন । উচ্চ অঙ্গের 
মঙ্গীতকলার আলোচনায় তিনি আত্মোৎ্মর্গ করিয়াছেন, এবং এ 
বিষয়ে অনেকগুলি পুন্তক-পুস্তিকাও প্রকাশ করিক্বাছেন। 

৯৮১৮ হইতে ১৮৫৫ অন্ধ পরাস্ত বে সমস্ত বাঙ্গাল সংবাদপত্ত 
ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাছার একটী তাঙ্গিকা 
প্রত ছইল। ভালিকাচী রেভারেও্ড জে, লী, ১৮৫৫ আজকে 
রস্কত করিয়া! গভর্ণমেপ্টের নিকট অর্পণ করেন। 






৩০৪ কলিকাতার ইন্িছাল । 


১৮১৮ হইতে ১৯৫: অন্ধ পর্য্স্ত প্রকাশিত বাঙাল! 
দংবান্পত্ত ও সামহিকপত্রের তালিকা। 


রঃ 
র্ 





পত্রের নাম। 
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জা | - 
০ লি সম্পাদকের নাম। রা 
1 রঃ 
রসরাজ ১৮৩৮ ১৭ বংসর রী ভট্টাচার্য | 1, 
সংবাদ অরুণোদয র জগন্ারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
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॥ 


নবন অথায়। ৩৬৭ 





গাষগুগীড়ন 
সমাচার-জ্ঞানদগণি 
জান্দীপক ভাস্কর 
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ভৈরব ছন্দ 
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২ পাপী পিপি পাপ 


258 বতসর মীতানাথ ্থোষ প্রভৃতি 
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সপ 


ইউরোপীয় সমাজ। 


বৈদেশিক জাতির আচা*ব্যফহার ও রীতি-পদ্ধীতি সম্বন্ধে কোন 
কধ। ধলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহমিকের কর্ম । তাহাদের মনো- 
ভাবের ভিতর প্রবেশ করা এবং তাহাদের কুচি ও প্রবৃত্তির সহিন্ত 
সহানুভূতি প্রকাশ কর! সহজ নয়। নিজ প্রকৃতির এ শ্বভাবজাত 
ধারার পরিবর্তন করিতে না পাগিলে বৈদেশিক 'আচার-ব্যবহানের 
মর্থ অবধারণ করিবার আশ! করা বিড়ম্বনা! মান্র। বৈধেশিক 
জাতির সাষাঁজিক জীবনের প্রকৃত রহস্ত বুর্বিতে হইলে উগ্র 
সতত ও অব্যাহত সংখিএপ একান্ত আবন্ঠক। যে সকল ইউরোপীক্ 
লেখক--ধাহার্দিগের সাধু উদ্দে্টের ও সস্তঃকরণের বিষয়ে সন্দেহ 
করিধার কোন কারণ নাই, তাহারাও হিন্দুর্দিগের সামাজিক জীবন 
ও জাচার-বাবহার বর্ণন করিতে যাইয়! অতি গুরুতর ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন): এভাদুশ অবস্থায় হিন্দুরা ইউরোপীক্ষ সমাজের 
আচার-ব্যধহার ও রীতি-নীতির বিচার করিতে যাইয়। যে বিধম 
এরম করিয়া বসিষেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? আজন্ম 
বন্ধযূল প্রাস্তসংস্কার স্থারা বিচার-বুদ্ধি কিরূপ কল্গুষিত' হয়, তাহা 
কলিফাত| রিভিউ পত্র হইতে পশ্চানুদ্ধত বিবরণ হইতে স্পঞ্ট 
বুখ্ষিতে পারা যাইবে। | 

“ইউরোপীয় রমলীদিগের নৃত্য দর্শনে দেশীয়দিগের মনে এক 
অভুন্ত'ধারখ| জন্মে ৷ “কতিপদ্র বৎসর গত হঈল, জনৈক দেসীর 


৩১ কলিকাগ্তার ইত্চিহাল। 


ভদ্রলোক ইংরেজছেধ ভোজ-ব্যাপারের একটি বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। অন্তান্ত কথার পর উপসংহারকালে তিনি লিখিক্া- 
ছেন, “ভোজের পর ভাহারা অতি অন্লীলভাবে নৃত্য করে_ 
পর়দ্পরের 'স্্রীকে ধরিয়! টানাটানি করে ।? 

অভএব এবংবিধ গুরুতর হিষয়ে আমরা নি দৃঢ়তার সহিত 
কোন কথ! না বলিয়া) স্বয়ং ইউরোপীয়ের! এদেশের তদানীত্তন 
মাহেবমনাজের যে চিত্র গস্কিত করিয়াছেন, তাহাই পাঠক্ষবর্গের 
সঙ্ক্ষে উপস্থিত করিব। 

ভনৈক লেখক লিখিয়াছেন, “ইৎরেজের! ফ্যাশন্‌ বা দেশাচারের 
যেরপ আজ্ঞাবহ ঘাস ব্ন্ত কোনও জাতি সেরূপ নছে।” কথিত 
আছে বে, ফ্যাখনই তাহাদের প্রধান উপাস্ত ক্বেবতা, এবং সেই 
ফ্েবতায় তূঠি-সাধনার্থ কোন প্রঞ্তার ক্ষতি ত্বীকারেই তাহার! 
কাতর হন লা। তাহাদের জাতীদ্ব আচারন্ব্যবহার ও কুসংস্কার 
কিরূপ ছু, তাহ পশ্চাদুদ্ধত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা। বায় ;-- 
“কলিকাতা ও তারতবর্ষের অন্তান্ত অংশে যে রোগ গীড়ার 
এত প্রাহুর্ভাব, তাহার একট! প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজরা 
আপনাদের জীবনযাপন রীতি, পরিচ্ছদ পরিধান প্রনালীপ্রভৃতি 
দেশের জলবায়ুর অনুযায়ী করিয়া! লইতে চাছেন না) ইংরেজ 
ভূষগ্ডলের যেখানেই যান না! কেন, তিনি আপনার দ্েশাচারঠি 
সঙ্গে করিষবা। লইয়। যাইতে টাহেন,তিনি লগ্ডনেও যেরূপ 
টুপি-গয়াল' কলিকাতাতেও সেই রূপ 'টুপিওয়ালা' । ও বিষয়ে 
ভাগাকে ব্যাটেভিয়া নগরস্থ ওলন্দাজের স্থিত তুলনা! কর 
যাইভে পারে। আমনষ্টীর্ভাম নগরে বিদ্তর খাল-পরিখ! আছে 
বলিয়া ব্যাটেতিয়ার ওলনাজের! বব-হীপের রাজধানীতেও 
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জলার ভিতর সেইব্প খাপ পরিথখ। খনন করিয়াছিল,-- 
তাহার ফল হইল মহামারী, জর? হৃতরাং যবদ্বীপের ওলন্দাজের। 
তদ্দেশীয়দিগের তরবারির আঘাতে যত না হত হইল, প্র 
সষ্ষ খাল জন্ত তদপেক্ষ। অধিক মারা গেল । ঘেখা”যায়, ১৯৭৮, 
অন্দে কলিকাতায় অনেকগুলি আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তত্রত্য লোক- 
দিগকে এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়। হইয়াছিল ; ভদ্রলোকের! 
সাহধান হইবেন, যেন প্রধর গ্রীষ্মের সময়ে (জুন মাসে) বথেচ্ছ- 
ভাবে অত্যধিক ভোজন না করেন, একখান! ইত্তিক্কাম্যানের ( জাহা- 
জেল) ডাক্তার আকঠ গোমাংস ভোজন করির়। রাস্তায় পড়িক্া' মারা 
গিয়াছেন ; তখন তাপমানযন্্ ৯৮ ডিগ্রিতে উঠিয়াছিল।” 

এতদ্দেশের ইউশ্বোপীয় সমাজের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে 
কয়েকজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ততৎকালে সাহ্থেবসমান্জে নীতি- 
জ্ঞান অতি অল্পই দৃষ্ট হইস্ত। ১*৮* অন্দে হিকি সাহেবের গেজেটে 
পশ্চাহুদ্ধত বি দুপাত্মক প্রশ্মোত্তরটি প্রকাশিত হইয়াছিল । 

গ্র। বাণিজা কি? 


উ। ভুগা খেলা। 

প্র। সব্বোৎকষ্ট গুণ কি? 
উ। ধন। 

প্র। ম্বদেশ-প্রেমকি ? 
উ। আত্ম-শ্রেম। 

প্র। প্রতারণা কি? 

উ। ধর৷ পড়া। 

প্র। সৌন্দধ্য কি? 


ড। বড় । 
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প্র। সময় সম্বন্ধীয় নিয়মপালন কি? 

উ। ভ্বন্দযুদ্ধ বা অভিসারের অঙ্গীকার যথাসময়ে পালন। 
প্র। ভদ্রতা কি? 

উ। অমিতব্যয়িতা। 

প্র। সরকারী টেক্স কি? 

উ। গুনৃ-পালান। 

প্র। জনসাধারণ কে? 

উ। কেহই নয় | 


ভারতবর্ধে ইউরোপীয়দিগের বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাত! রিভিউ 
পত্রে জনৈক লেখক লিথিয়াছেন ;_-“ঘৎকালে এডিনবরা নগরী 
ভারতীয় বাণিঙ্য-বিপনীর মাংসের হাট বলয়! অভিষিত হইত, সে 
সময়ে বিবাহের কথাটা! প্রাচীন কলিকাতায় একট গুরুতর ব্যাপার 
ছিল।” লগুন হইতেও অনেক রমণী-পণ্য আসিত। গ্র্যাণ্ড গ্রে 
লিখিয়াছেন ;-_-“সাধারণে ভারতবর্ষে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করিবার 
অনুরাগী, ইহা জানিয়া সর্বপ্রকার বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্তিপ্রবণ 
ইংরেজজাতি প্রতি বংসর জাহাজ ভরিয়া! মধ্যম রকমের হন্দরী 
রমনীধিগকে তথায় প্রেরণ করে এবং তাহার। ভারতে উপস্থিত 
হইবার পর ছয় মাস অতীত হইতে ন| হইতে পতি-রত্ব লাভ করে। 
ধে সকল সাহেব এ দেশের মাভ্ভাপিতৃহীনা বা অসহায়। রমণীদ্ষিগকে 
মনোনীত ন! করায় আপনাদের অপরিিণীত অবস্থায় বিরক্ত হইস্া 
পড়ে, এবং কবে জাহাজ আসিবে বলিয়! ই! করিয়া! তাকাইয়! থাকে, 
ভাহারাই অধীরভাবে এই সমস্ত পণ্যের প্রতীক্ষা করে। অন্যান্ঠ 
স্থানের স্তায় তাহারা এ পণ্য-দল হইন্ডে আপনাদের মনোষত মাল 
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ক্রয় করিবার নিমিত সমূত্নুক হয়। খারও মাশ্চর্য্ের বিষয় এই 
যে, এই সকল বিবাহ সাধারপতঃ হুখকর হইয়৷ থাকে ।” 

উক্ত লেখকই আবার অন্য এক স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক 
প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। খুব তাড়াতাড়ি (অর্থাৎ যথে. 
চিত কোর্টশিপ না করিয়া) থে সকল বিবাহকাধ্য সম্পন্ম হইত, 
তাহাদের ফল দাধারণতঃ শোনীয় হইত। প্রণস্ু-ব্যাপারে ভার্পে- 
লিস নগরের বিচ:র!লয় যেরূপ প্রপিদ্ধ, এক সময়ে কলিকাতাও 
প্রা্স সেইরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং ইটালীষ রমন্ীরা সাধারণতঃ 
পৃতিকে যে চক্ষে দেখিয়। থাকেঃ কলিকাতার ইৎঙ্সেজ-মহিলারাও 
প্রায় পেইরূপ চক্ষে স্বামীকে দেখিত। অতি সামান্তমাত্র রোগে 
আক্রান্ত হইলেই পত্বী পতিকে ত্যাগ করিয়া ইউরোপে গন করিত, 
কারণ তৎকালে পতির প্রতি পত্বীর ব| পত্থীর প্রতি পতির অন্তরে 
টান ছিল না। অনেক স্থলে জাহাজ কেডগ্সিরিতে উপস্থিত হইতে 
না! হইতে পতি আপনার অন্তঃপুর কৃষ্কায়৷ উপপত্বীগণে পরিপূর্ণ 
করিঘ্া ফেলিত। কোন কোন স্থলে এরূপও খটিয়াছে যে, স্থান 
পরিবর্তনের উপদেশ দ্বিবার নিমিত্ত পতি ডাক্তারকে উৎকোচ- 
প্রদ্ধানে বশীভূত্ত করিয়াছে । এতাদবশ অবস্থায় এই সকল বিবাহ 
সম্বন্ধে লোকে যে নানাপ্রকার কথ! বলিবে, তাহাতে আনর্যের 
বিষয় কি আছে? এ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন,_“কলিকাতার 
বিধাহানুষ্ঠানে হাইমেন্র (প্রজাপতির') সহিত কিউপিডকে 
(কামদেবকে ) অতি কদাচিৎ সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাওয়া 
যায়।” বিবাহান্ুষ্ঠটান সম্পন্ন হইত; ১৭৭৮ অন্দে এইরূপ 
প্রথাই দুষ্ট হর,_তাহার কত পূর্ব হইতে এই প্র! প্রচ- 
লিত হইয়াছিল, বল যায় না। জনৈক লেখক লিথিক্নাছেন ? 
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--এখানে বিবাহানুষ্টানটা ঠকল পক্ষেরই নিকট সাতিশয় 
আনন্দজনক ;) বিশেষতঃ আমার মনে হয়, পাদ্রি সাহেবের 
, আরও আনন্দজনক, কারণ তিনি এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার পারি- 
এমিক প্রত্যেক স্থলে বিশটি করিয়া সোণার মোহর পাইফা খাকেন। 
বর ও কন্ঠার বন্ধুধান্ধবের! মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়। 
নবদম্পতির কোনও আত্মীয়ের বাটীতে সমবেত হন এবং অতি 
উপাদেয় তোল্যপানীয় ছ্ার। পরিতোধিত হন। আর এর অনুষ্ঠান 
জন্ত মানন্দপ্রকাশার্থ দেখা-সাক্ষাৎ-ব্যাপারে মমস্ত নগর আলোড়িত 
হয়। 

বোধ হয়, সে কালে কর্তৃপক্ষীষ্বেরাও বিবাহিত কর্মচারী অধিক 
পছন্ন করিতেন। বিবাহিত সিভিলিয়ানপ্িগকে মাসিক ২০৭২ 
ছুই শত টাকা অতিরিক্ত দেওয়া ভইত ; অবিবাহিতদিগের বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পক্ষে ইহা অল্প প্রলোভন নহে । 

হুপ্রসিদ্ধ ওলন্দাজ নৌসেনাধ্যক্ষ ্টাভোরিনস্‌ ১৭৭৩ অব 
ইউরোগীর মহিলাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;---“এক ঝুড়ি 
রত্বালস্কার এক খর অতি সুন্দর পরিচ্ছদ ও তাকের উপর সুসজ্জিত 
রাজব্যবহারযোগ্য বাসনকোসন, এই সকলের বিনিময়ে গার্হস্থ্য 
সুখশাস্তি ক্রুয় করিতে হইবে; পতি হয় এই সমস্ত দ্রব্য প্রদ্দান 
করিবেন, নচেৎ তাহার গৃহ এতদূর গরম হইধা। পড়িবে যে, 
উহার তিষ্ঠান ভার হইয়! উঠিনে ; এদিকে পত্থী কিন্তু গৃহস্থালীর 
কোনও ব্যাপারেই কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিবেন না, তিনি দাদদাসীর 
হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ' যেন সাহেবের! সাধা- 
রণৃতঃ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে শধ্যাত্যাগ করেন । ১॥*টার সময় 
মাধ্যান্থিক আহার প্রস্তত হয়) অনন্তর তাহারা ৪।*টা বা €টা 
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পর্ধস্ত নিজ্র। যান, তৎ্পরে যথারীতি বেশড়ুষা করেন এবং সাম্বং- 
কাল ও রাত্রির কিয়ুদংশ বন্গুবান্ধবগ্গণের সহি মিলিত হুইয়া বা 
নৃত্যোৎ্সবে যোগদান করিয়া অভিবাহিত করেন; এই সকল 
নৃত্যোৎ্মব লীতকালেই ঘন বন হইয়া থাকে। ইহারা*বহ নরনারী 
একক্র মিলিয়৷ আমোদপ্রমোদ করিতে ভালবাদেন। সাধারণতঃ 
গঙ্গার মনোহর তীরের ব। মনোরম বক্ষের উপর এইবপ অমোদ 
প্রমোদের আয়োজন হইয়া থাক ।” ম্যাকিল্টস্‌ সাহেব এদেশীয় 
ইউরোপীধদিগ্রের জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণন করিস্বাছেন ?-__ 
*প্রাতে প্রা *টার সময় তাহার (সাহেবের ) দরওয়ান ফটক 
খুলে এনং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সরকারগণ, চাপরাসীগণ, হরকরাগণ, 
চোবদ্ধারগণ, উ্কাবরদ্বারগণ, খানসামাগ+, কেরাণীগণ ও প্রার্থিগণ 
দ্বার! বারান্দা পরিপূর্ণ হইয়া যায় । হেড বেহার' ও জমাদার ৮টার 
সময় হলে ও তাহার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ একটী 
কামিনী তাহার পাঞ্গ ত্যাগ করে এবং গুপ্ত শিঁড়ী দিয়! নয় তাহার 
নিজ প্রকো্ঠে অথব! প্রাঙ্গণের নাহিরে নীত হয়। প্রভু আপনার 
পদদ্বয় শধ্য। হইতে বাছির করিবামাত্র। যে সমস্ত লোক তাহার 
জাগরণের প্রতীক্ষ! করিতেছিল, তাহার! সকণেই সেই গৃহে প্রবেশ 
করে এবং দ্বেহ ও মস্তক যখাসত্তব নত করিয়া ও হস্তান্কুলির অস্তঃ- 
ৃষ্টস্থার৷ শ্ব শ্ব ললাটদেশ ও পণ্চাৎপৃষ্ট ছারা গৃহতল স্পর্শ করিয়া 
প্রত্যেকে তিনবার দেলাম করে। প্রভু অনুগ্রহপূর্ব্বক হয়ত মস্তক 
ঈষৎ কম্পিত করেন। অথব! তাহার কৃপা ও আজরপ্রার্থাদিগের 
প্রতি একবার কটাক্ষপাভ করেন। অনভ্তর তহার লম্বা! টিল! 
পাঞ্জাম। উদ্জ্োচন করা হইলে একটি পরিষ্কার ধপধপে শার্ট, প্যান্টা- 
লুন, ষ্রকিও ও জুতা যথাক্রমে তাহার উর্ধাদি, জঙ্ঘায়, পাদনয়ে ও 


৩১৮ কলকাতার ইতিহাস 


পদতলে পরাইক়্| গেওয়া হয়। এই বেশপরিবর্তন ব্যপারে তিনি 
কিছুমাত্র আধাস স্বীকার করেন না, পুন্তলবৎ নিশ্চে্ই থাকেন। 
এই কার্ধেে নানাধিক অর্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎ্পরে ক্ষৌর- 
কার প্রবেশ 'করিয়া তাহার ক্ষৌরকার্ধ্য সম্পন্ন করে, নখ কাটির 
দেয় ও কর্ণমল পরিষ্কার করে (অর্থাৎ 'কাণ দেখে” ) অতঃপর 
জনৈক ভূত) চিলমৃজি ও 'মগ্‌? আনয়ন করে, এবং তাহার মন্কে 
জল ঢালিয়া দেয়, হত্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়। দেব ও হপ্ডে তোয়ালে 
অর্পণ করে। প্রভু তখন মহাড়ন্বরে প্রাতর্ভোজনাগারে প্রবেশ 
করিয়া আন গ্রহণ করেন ; খানসাম! চা প্রস্তত করিয়া ঢালিয়া 
দেয় এবং এক প্লেট কুটি বা প্রো? প্রদান করে। এই 
সময়ে কেশ-সংস্কারক পশ্চাদেশে আসিয়া আপনার কাজ 
আরত্ত করিয়া! দেয়, ওদ্দিকে উকাবরদ্বার হকার ( গুড়গুড়ির বা 
করলির ) নলের মুখচি প্রভুর হন্জে প্রদ্ধান করে। একদিকে কেশ- 
সংস্কারক আপনার কন্থ্ব করিতে থাকে, অপরদিকে সাহেব পধ্যায়' 
ক্রমে ভোজন, পান ও ধূমপান করিতে থাকেন। ক্রমে তাহার 
মুৎসুদ্জী বিনীতভাবে সেলাম করিতে করিতে আসিয়া! উপস্থিত হয় 
এবং ঘগ্তান্ত অনুচর অপেক্ষ৷ কিঞিৎ অধিক নিকটে গমন করে। 
প্রার্থীত্ষিগের মধ্যে হই একজন নামজাদা! লোক থাকিলে, তীাহা- 
দ্বিগকে বঙ্গিবার জন্ত চেয়ার দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যাপার 
প্রায় ১০ট। পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। £পর প্রভু জন্গুচরবর্গে 
পন্জিবৃত হইয়! পান্ধীর ভিতর প্রবেশ করেন, এবং ঠাহার অগ্রে 
অগ্রে ৮ হইতে ১২ জন চোবদার, হরকরা ও চাপরাশী ্ব স্ব পদের 
পরিচায়ক চিহ্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পাগড়ি ও কোমরবন্দবিশি্ট 
বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়! এক প্রকার লাফ।- 
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ইন! লাফ।ইয়| ছুটিতে থাক্কে তাহার! প্রভুর কিছুমাত্র অহ্বিধা না 
জন্মাইয়া মধ্যে মধ্যে কাব বদল করে। প্রভুর যদ্ধি বন্ধু-বান্ধবগণের 
সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন "থাকে, তাহা হইলে চাপ 
রামীরা অগ্রগামী হইয়া বেহারাদিগকে পথপ্রদনি করে ; আর যদি 
আফিসে কাজ থাকায় তাহার উপস্থিতিমান্র আবশ্যক হয়, তাহা 
হইলে তিনি তথায় দর্শন দেন এবধ বেল! ২টা পধ্যস্ত কাজকর্খন 
করেন। অতঃপর প্রভু দদলবলে যথেচ্ছ পরিচ্ছদে উপাদেয় 
মাধ্যাহিক আহারে বসিয়া যান, __পরিচর্ধ্যার জন্ত প্রত্যেকেরই স্ব 
স্ব ভৃত্য উপস্থিত থাকে । ইহার পর, মহিলাঙ্গিগের উপস্থিতি 
স্বতেও, মদ্যসহ গেলাস আসিয়। উপস্থিত হইবামাত্র উকাবরদারের 
প্রত্যেকে এক একটি ইক! লইয়া প্রবেশ করে এবং স্ব স্ব প্রভুর 
চান্তে নল প্রদান করিয়া পশ্চান্ু।গে দাড়াইক্স। থাকে ও আগুনে ফুঁ 
দিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবেরা অপর নৈশতোজনে ফিরিয়া আঙসিবেন 
এইরূপ আশ। খাকার,। তাহার। শিষ্টাচারবঞ্সিত ভহ্‌য়। অপল্চত 
হইতে থাকেন ও নিজ নিজ পান্ধীতে প্রবেশ করেন। হতরাৎ 
কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রভু শয়ন-মন্দিরে যাইবার অবসর প্রাপ্ত 
হন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাহার শার্ট পর্ধ্স্ত অমস্ত পরি- 
চ্ছ্দই খুলিয়া লওয়! হয় ও লম্ঘ। টিগ্! পাজামা পরাইয়া৷ দেওয়া হয়। 
তখন তিনি শয্যায় শয়ন করেন ও রাত্রি, ৭টা ৮টা পধ্যস্ত জিন 
ধান। তখ্পরে পুর্বকধিত অনুষ্ঠানগুলি পুনরনুষ্টিত হয় এবং 
প্রাতঃকালের ন্যায় সর্ধ প্রকার পরিষ্কত পরিচ্ছদ পরাইয় ছেওয়। 
হয়। এই সময়ে ই্কাবরদ্ার আসিয়। নলটি তাহার হাতে ঘের । 
তিনি চ। খাইবার টেবিলে উপবিষ্ট হন, ওদিকে কেশ-সংস্কারক 
আসিয়। আপনার কর্তব্য করিতে থাকে। চ| খাইবার পর তিনি 
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একটি হুরম্য কোট পরিধান করেন এবং মহিলাদ্িগকে শিষ্টাচার 
হচক দর্শনদানে গমন করেন। অতঃপর তিনি ১০ টার কিঞ্চিৎ 
পুর্বে প্রভাগত হন, কারণ ১০ টার সময় নৈশ আহার পরিবেশিত 
হইয়। থাকে 1 আহারার্থ সমবেত বন্ধুবান্ধব্ধল রাত্রি ১২ট| ১টা পর্যন্ত 
তথায় থাকেন এবং যথাসত্তব ধীরত। ও ভদ্রতা রক্ষা করেন। অন" 
স্তর তাহার! প্রস্থান করিলে প্রভু শয়নমন্দিরে নীত হন। তথায় 
তিনি দেখিতে পান যে, একটী সঙ্গিনী তাহাকে আমোর্দিত করিবার 
অন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার সহবাসে প্রভু প্রাতে ৭টা ৮1 
পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ইহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক ফ্রেশ 
স্বীকার না করিয়। কোম্পানির কর্মচারীর! অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়। 
থাকেন। সে সময়ে সামান্ত কেরাণী হইতে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল 
পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মধ্যে ও সর্বত্ত হকার সমধিক প্রচলন ছিল। 
গভর্ণর জেনারেল ও তৎ্পত্বী কর্তৃক প্রচারিত একখানি নিমন্ত্রণ- 
পত্রের মন্দ এন্থলে প্রদত্ত হইল। তাহ! হইতেই এ কথা প্রতি- 
পন্ন হইবে। 

“নিষ্টার ও মিসেস হেষ্টিংস্‌....”+-- কে অভিবাদন জানাই- 
তেছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, আগামী বৃহস্পতিবারে মিষেস 
হেষ্টিংসের সহরের বাটাতে যে কন্নার্ট ও নৈশচোজ হইবে, 
তাহাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়! উপস্থিত হুহবেন। ১লা অকে।- 
বর । ১৭৭৯। 

কনৃসার্ট আটটার সমগ্র আরভ হইবে। মিষ্টার.**. "কে 
অনুরোধ কর্পা যাইতেছে, যে, তিনি যেন আপনার উকাব্রদার 
ব্যতীত অপর কোনও ভূত্যকে সঙ্গে করিয়া না আসেন। 

ওয়াণ্টার হ্থামিপ্টন বলেন, তদানীস্তন কণিকাভাবাসী ইউ- 
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রোপীয়দিগের মধ্যে প্রাতঃকালের শীতল বাযু সেবন করিবার নিমিত্ত 
প্রত্যুষে গ্রাত্রোখ।ন করার প্রথা গ্রচলিত ছিল, কারণ শুর্ধ্যোদয়ের 
পুর্বে বায়ু বিলক্ষণ মনোরম থাকে । বর্তমান সাকুলার রোড ও 
পেরিনের বাগান * প্রভৃতি স্থানগুলি এক সময়ে সৌখীনদিগের 
বিচরণ-স্থল ছিল। অধুনা গোল-দীতি নামে খ্যাত 'মেছোপ্ুকুর? 
ও চাদপাল খাট এতছুভদ্বের মধ্যবস্ত্ট আরও কতকগুলি প্রিয় 
বিহার-ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। পধব্রজজে বেড়াইযার প্রথাও প্রচ- 
পিত ছিল। কথিত আছে যে, সার উইলিয়াম জোন্স হাব খিপির- 
পুরের বাড়ী হইতে প্রতিদিন ওল্ড কোর্ট হাউন্‌ স্ত্রীটের নিকটস্থ 
মপ্রীম কোর্টে হাটিয়। যাইতেন 1 তৎ্কালে গন্র্ণর এবং গভর্- 
মেণ্টের মেন্গরগণ শোভাযাত্রার আকারে ষজ্জিত হইয়। প্রতি বৃৰি- 
বারে গির্জাণ হাটিয়া যাইতেন। পরস্ব কলিকাতার অদুরস্থিত 
একটি নুন্দব ঘোড়দৌড়ের মাঠই ব্যায়ামের অর্থাৎ গাটীর ভিতর 
বসিগ্রা নিম ইবার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল,_উহ। প্রাতঃকালে ও সায়ং- 
কালে হাওগা খাওয়ার এক প্রকার সৌধীনের মেলা ছিল, 
তাপ লোকের উপ্রে এক গ্রাস হাঁওধা প্রবেশ করিতে ন। করিতে 


« পেঁরিলের বাগান বর্তমান বাগবাজাবের নিকটে কোনও স্থানে অবস্থি্ভ 
ছিল। হলওয়েল নাহেব ১৭৫২ অন্দে উহা বিক্রয় করিয়া কেলেন। 

1 ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের প্রাতে ও সায়াহ্ছে পাদচারণার্থ বেস্পে- 
সিক্। ওয়াকৃ* একটী অতি প্রিয় স্থান ছিল। নায়াহ ৫ টা হইতে ৮ট! পর্যাস্ 
কেবলমাত্র ইউরো পীয়দিগেরই তথায় বিহাবের অধিকার ছিল। এ সময়ে 
দেশীয় লোকদিগের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়ম যথাযথভাবে প্রতি 
পাঁলন করাইবাঁর জন্ত কপাটে পোলের নিকট শান্্ী (প্রহরী) থাকিত। এই 
বিহার স্থানটা চাদপালঘাট ও হুর্ণ এতদুতয়ের মধাবর্তা স্থানে অবস্থিত ছিল । 
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দশ গ্রাস ধুলি প্রবেশ করিত, কারণ তত্কালে এ রাস্তায় জঙ দেওয়! 
হইত না।” 

কলিকাতার সাহেব-সমাজ তৎকালে পৌখীন স্ত্রীপুরুষে পু 
ছিল+_.আমোদ প্রমোদেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল ন।। বর্তমান 
সময়ের স্তায় তখনও বিপিয়ার্ড একটি অত লীতিদায়ক ক্রীড়া মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। এক ব্যক্তি লিখিদ্রাছেন ;--"যে টাকার হার 
জিত হয়, তাহা শুনিলে শোণিত দরুণ উত্তপ্ত হইয়! উঠে। সাধা- 
রণ গৃহস্থালিয়ে বিলিয়াড খেলিবার দ্বরটি এক প্রকার রাজভবন 
তুল্য। কফি-হাউসে ॥* আট আন দিলেই তুমি কয়েক স্ণ্টার 
অন্ত বাতির আলোকে সানুচর টেবিল পাইবে) প্রত্যেক কফি 
হাউদ্েই অন্ততঃ ভুইটি করিয়া টেবিল আছে £ হুতরাৎ স্ডুর্তিযুক্ত 
লোকেরা এখানেও ইউরোপীয়দিগের স্া আমোদ প্রমোদ করিবার 
নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে । সেলবিটির রূব একটা 
বিখ্যাত গু! খেলার আড্ড। ছিল, কিন্তু লর্ড কর্ণ ওয়ালিস্‌ অতি 
কঠোরতার সহিত প্রকান্ঠে জুষ। খেলা নিবারণ করিয়) দ্বেন।” 
মিসেস ফ্রে তাস খেল। সম্বন্ধে লিধিযছেন ;--চ1 খাওয়ার পর 
১০ট পর্যন্ত হয় তাসে, না হয় গীতবাদ্যে কাটিয়া! যায়, এবং ১* 
টার সময় নৈশ ভোজন ব্যাপার সম্পনন হয়। তাপ খেপার মধ্যে 
ফাইভ, কার্ডলু' সঘধিক প্রচলিত, তাহাতে ১২ টাকা হইতে ১০২ 
টাকা পর্ধ্ত্ত বাজি ধরা হয়। এট। তোমার লিকট অত্যন্ত অধিক 
বলিয়; বোধ হইতে পারে, কিন্তু এখানে উহ কেছ গ্রাই করে না। 
পট 'ডিল' ও হুইষ্টঃ খেলারও খুব প্রচলন আছে, কিন্তু মহিলার! 
শেষোক্ত খেলায় অতি কদাচিৎ যোগদান করেন, কারণ উহাতে 
বাজির পরিমাপ সাধারণত; খুব অধিক না হুহলেও পুরুষদিগের 
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মধ্যে অনেক সময়ে বাজি অনেক চড়িয়! যায়, হতরাং ধাছারা 
কেবল আমোদের জন্য খেলায় বসেন, তাহারা এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন 
হইয়! পড়েন, পাছে তাহাদের ভরমে অন্ঠান্ত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।” 
সাপ-নৌকা নামক সুদীর্ঘ ন্য়নমনোহর তরনীতে বাদ্যকর- 
সম্প্রদা্ন সহ প্রধানতঃ সায়ংকালে নৌক।বিহার করিবার প্রথা 
সমধিক প্রচলিত ছিল। সাহেবদের আপন আপম প্রমোদ-তরি 
ছিল; তাহার! সময়ে সমঘধে বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়। এ সকল ভারতে 
চ্নানগর বা শুকপাগরে প্রমোদবিহারে যাইতেন। ইংরেজ ও 
ওরন্দাজ উভয় জাতিই বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়। সঙ্লবলে আমোদ 
করিতে ভাঙবাসিতেন এবং গঙ্গার হুরম্য তীরে ও মনোহর বক্ষে 
রূপ আমোদের অনুষ্টান করিতেন। ই্টাভোরিনল্‌ ১৭৭০ অবে 
লিখিয়্াছেন ;-_মযুর-পঙ্পশি নাম আর এক প্রকার নৌকা এ দেশে 
গুচলিত আছে ; উহার গঠনপ্রণালী অতি বিচিত্র। এই সকল 
নৌকা সাতিশয় দীর্ঘ ও স্বপ্পবিস্তার হইয়া খাকে,_সমগ্গে সময়ে 
এক একথানি ধৈর্ধ্যে ১৭* ফুটেরও অধিক হয়, অথচ বিস্তারে 
৮ কুটের অধিক নয়, এই সমস্ত নৌকা ক্ষেপণি-সাহাধ্যে চালিত 
হয়._কোন কোন নৌকায় ৪ জন দাঁড়ী থাকে। পশ্চাৎস্থিত 
একটি স্ুবৃহৎ কর্ণ দ্বারা ইহাদের গতিমুখ নিয়মিত হয়; কর্ণ 
কখনও মযুরের, কখনও সর্পের, কখনও বা অগ্ত জন্তর আকারে 
গঠিত হয়। একব্যপ্তি দণ্ডাপ্মান থাকিয়া ও সময়ে সময়ে 
বৃক্ষশালা সঞ্চালন করিত ক্ষেপনি-চালকদিগকে পরিচালিত 
করে এবং তাহাদিগকে হাপাইবার ব। অধিক পরিশ্রম করাইবার 
নিত দান প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে ও গজ বণিতে থাকে । নৌকার 
পশ্চান্তাগে এক স্থানে স্বাস্কাপরি লশ্থিত একটি ছাদ থাবে ; ওরি- 


৩২৪ কলিকাভার ইন্কিহাস। 


স্বামী বনধুবান্ধবগ্ণ সহ তছুপরি উপবিষ্ট থ।কি়। লিগ্ধ সাম্ধ্যসমীরণ 
সেষন করেন। এই সকল নৌকা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, কার* এগুলি 
অতি হুন্নর রঙ. কর! ও গিণ্টি করা নান প্রকার অলঙ্কারে ত্ুস- 
জ্জিত হয়, এবং ও সমস্ত সঙ্জ। অতি উজ্জ্বলভাবে বার্ণিশ করা হয় 
ও তাহাতে বিলক্ষণ নুকূচির পরিচয় পাওয়া যাক্স।” ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের কলিকাত। পরিত্যাগ কালীন তাহার বদ্ধুবান্ধবগণ সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে যে, “তাহাদের বজরা নান] প্রকার ভক্ষ্য বস্ততে 
ও অন্তান্ঠ আবশ্যক দ্রব্যে পুর্ণ হইল, উহ্হার্ের উপর নিশান উড়িতে 
লাণিল ও বাদ্যকর-সন্প্রদধায়গণ সুমধুর উকতান বাদ্য করিতে 
লাগিল ; এইরূপে সজ্জিত হুইয়া তাহারা নদীর যোহানাস্থিত 
সাগর? পর্ধাস্ভ তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লর্ড ভ্যালেন্সিয়। 
১৮০৩ অব লিধিয়াছেন ধে, তিনি লর্ড ওয়েলেস্লির সরকারী ব্জ. 
রায় নদী দিনা! আজিয়াছিলেন ? উ বজরা হরিৎ ও স্বর্ণ বর্ণে অতি 
মনোহর রূপে ভূষিত ছিপ, উহার শিরোদেশে একট! গিপ্টিকর 
বিস্তু তপক্ষ ঈগল এবং পশ্চা্তাগে একটা ব্যাদ্রের মস্তক ও দেহ 
শোভা পাইতেছিল ; উহার মধ্যস্থলে ২০ জন লোক সচ্ছদ্দে 
ধাকিতে পারে।” 

আঙল কথ। এই বে, সেই ধূলিময় পথটিই শকটপরিচালনের 
একমাত্র রাস্তা ছিল; গঙ্গার ধার দিয়! রাস্ত। ছিল না, সহরের 
বাহিরেও শকটপরিচালনপথ ছিল নাঠ কাজেই তাহাদিগকে 
নদীতে আআ গ্রহণ কক্মিতে হইত । দ্বোড়দৌড়ট। প্রাচীন কলি- 
কাতার লোকের একট! বিশেষ প্রি পদ্ধার্থ ছিল। *% খিঙ্গিরপুরে 


* লর্ড ওয়েলেস্‌লি কিছুদিন কলিকাতায় ঘোড়দৌড় রহিত করিয়। দিয়া 
ছিলেন ; কিন্ত রেনি মাহেব বলেন, গভর্নর জেনারেলের জকুটা নত্ত্বেও কোন 
বোন কৌতুকণ্রিয় কৌশলে উহার ধোগাড় করিয়া লইভেন।” 


দশম জধায়। ৬২৫ 


গার্ডেন রীচের নীচে একট! ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল; তত্থ্যতীত 
কলিকাতার ময়দানেও একট! ছিল। ১৭৮০ খ্রষ্টাকে একটা 
২০০০২ টাকার চাদায় প্লেটের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হ্ইয়াছিন, 
এবং তাহাতে কধিত হইয়াছিল যে, সাহেব খানসামা! 'কলিকাতার 
ইউরোপীয় ভদ্ুলোক ও মহিলাদিগকে খ্বোড়ধৌড়ের অবসাদে 
একটি “বল্‌? দিবে। শিকারের আমোদও যেরপ), ঘোড়দৌড়ের 
আমোদও সেইরূপ; উহাতে কেবল যে নিষ্ক্রিয় খাতখনকেরা 
অঙ্গচালনার সুষোগ প্রাপ্ত হইত এরূপ নহে, গুস্ভিনন দেশীয়েরাও 
মহোপকার লাভ করিত, কারণ তত্কালে ক্গিকাডার উপকগভাগে 
ভিতাবাদের অত্যন্ত প্রাচূর্ভাব থাকায় দেশীয় লোকদ্দিগের অনেকেই 
বন্ত জ্বর হস্তে মার! পড়িত। শুকরশিকারই অতি প্রি আমোদ 
ছিল এবং তদুদ্দেশ্যে বিগত শতান্দীতে কলিকাতার ১৫ মাইল 
দক্ষিণস্থ বকর! নামক স্থানই মনোনীত হইত। 

সুর্তিখেলার তখন বড়ই বেশী প্রচলন ছিল। সৌধীন সমাজ 
ঘুরিয়। ঘুরিয়। হাট বাজ্জার করিতেও ভালবাসিত। এ সম্বন্ধে এক 
ব্যক্তি লিখিয়াছেন,__“সাহেবদিগের দোকানগুলি, বিলাসিতানুচকই 
হউক ঝ| প্রয়োজনীয়ই হউক, নানাপ্রকার ইউরোপীয় পণ্যের 
ভাগ্ডারম্বরূপ, এবং নিঙ্বন্থী ও সীখীনদিগের প্রত্যুষে মিলনস্থল ; 
ইহারা তথায় মিলিত হইয়া দ্বিবসের কুখ্স| প্রচার করিতে থাকে 
এবং অতি উচ্চ মূল্যে পিঞেন্‌ বেকু সাহেবের খেলান! বা ট্যাি* 
ইরক্‌ স্ত্রীটের স্বল্পমূল্য অকিবিৎকর ভূষণ ক্রয় করে । পরিচ্ছদ প্রত্যত- 
কারক দরজিরা পুর্বকালে প্রচুর লাভ করিত। মার্টিন নাক 
একজন দরজির বিষয় উল্লিখিত আছে যে, সে ১০ বৎসর কাজ 
করার প্র ছুই লক্ষ টাকা লইয়া ইউরোপে প্রতিগমন করে৷ 

১৪।ক₹ 


৩২৬ কলিকাভার ছাতা দ। 


মহিলািগের পরিচ্ছদবপ্রস্ততকারিনীরাও অতি প্রাচীন কাল হইতে 
কলিকাতায় বসবাস করিতেছে । কলিকাতার মহিঙ্গার৷ লগুনের 
মহিলা্দিগেরই স্তায় বেশতৃষ1 করিত, প্রভেদের মধ্যে এই ধে, 
ইহাদের ফ্যাশন বখসর খানেকের মধ্যে পুরাতন হইয়া! পড়িত 
ইউরোপীয় শব-সৎকার-সাধকদ্দিগের ব্যবসায়ও বিলক্ষণ লাভ. 
জনক ছিল; এমন কি এক একটি বর্ধাকালেই ৫০১***২ হাজার 
টাক। আয় হইত। কধিত আছে যে, ১৭৮* অন্যে কলিকাতার 
বাড়ীর উপরতলায় ছুইচি কুঠারি এবং একটী হলের ভাড়া ছিল 
১৫৭২ টাকা। সৌধীন অংশে উহার ভাড়া ৩*০২ হইতে ৪০০২ 
টাকা পথ্যত্ত ছিল। 'বংলে। বাড়ীর ভাড়াও গ্ররূপ উচ্চ ছিল 
কাণ্ধেন উইলিয়ামূসন্‌ কয়েক শ্রকার খাদ্য দ্রব্যের একটি সুন্দর 
বিবরগ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; স্থানাতাববশতঃ এস্থলে তাহার সবি- 
গ্তার উল্লেখ করিতে পার! গেল না। কথিত আছে যে, ষ্টাভো- 
রিনসের সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্ষ্টাব্দে বা তৎ্সমকালে “কলিকাতায় 
কেবল শীতকালেই মটর, কলাই ও কপি পাওয়া! যাইত ; গ্রীষ্মকালে 
কিঞ্চিৎ স্পিনেজ: ( পুতিকা ) ও সস৷ ব্যতীত অন্ত কিছুই পাওয়া 
যাইত ন! ? কিন্তু ১৭৮ অন্দে গোল আলু, মটর ও ফরাসী কলাই 
অত্যস্ত আঘরনীয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ওলন্দাজেরাই 
তাহাদের উত্তমাশ। অস্তরীপের উপনিবেশ হইতে আলু আনাইরা 
এদেশে প্রথম উহ্থার চাষের স্থষ্টি করে।” তাহাদের নিকট হইতে 
ইংরেজর! বৎসর বৎসর সর্ধ্ব আহাধ্য উদ্ভিদের এবং অন্তান্ত প্রয়ো- 
জনীয় গাছপালার বীজ লইতেন। তাহার। আমাদিগকে নানা- 
প্রকার ড্রাঙ্গালতাও দিয়াছে ; এ সকল লতা হইতে অসংখ্য ডাল- 
পাল! কাটিয় জইয়। বঙ্গছেশের ও উপর অঞ্চলের অর্ধত্র প্রেরিত 


দশম অধ্যায় । উ২ ৬ 


হইয়াছে । বোধ হয়, ওলন্বাজেরাই ইংরেজদের ভ্দয়ে উদ্যানের 
প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিনা দিয়াছে। চুঁচুড়াতে তাহাদের নিজেরই 
একটি উদ্যান ছিল; উহা উপধুপরি নির্মিত তিনটী প্রস্তর- 
বেদিকার উপর প্রস্তত হইয়াছিল এবং উহার পশ্চান্তাগে বৃক্ষকুঈ- 
সমূহ দণ্ডারমান ছিল। জিরেটে ফরাসীদেরও একটি অতি সুন্দর 
বাগান ছিল। ১৮৮০ অন্দে হিকির গেজেটে নানাস্থানের কতক" 
গুলি বাগান-বাড়ীর বিজ্ঞ/পন প্রকাশিত হয়, বথা-বৈঠকথানায়, 
বালিগঞ্জে, টালায়, কমোডোর রিচার্ডসলের বাগানবাড়ী, রসাপাগলার 
ডনৃক্যান্‌ সোর নামক স্থানে অতি মনোহরভাবে অবস্থিত। জন্‌ 
রেলের বাগানবাড়ী, চৌরঙ্ষিতে দিপাহী বারিকের পূর্বদিকে ও 
লবণ-জলের হ্রদে যাইবার প্রধান রাস্তা হইতে ৪০* গঞ্জ দুরে 
অবস্থিত; আলিপুরের নিকট কুলপি রোডের ।উপর অবস্থিত 
একটি হল, তিনটি কুঠারি ও ছুইটী বারান্ধাবিশিষ্ট একটা 
বাগানবাড়ী। ক্রুফট সাহেব গভর্ণর জেনারেল । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিখম্‌) 
ও তৎপত্থী এবং আরও কয়েকঞ্জন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোককে নিঙের 
ওকসাধরস্থ বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন ? উহা এক্ষণে 
নদীগর্ডে নিমজ্জিত। 

সেকালে সাহেবদিগের মধ্যে পদ্রভেদে মৃধ্যদাতেদের অত্যন্ত 
প্রাবল্য ছিল। কথিত্ত আছে যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
লর্ড উইলিয়াম বে স্কই প্রথম এই অবস্থার বিপর্যয় ছটান। 
গতর্ণমে্ট হাউসে তিনি যে সমস্ত লেভি (দরবার) করিতেন। 
তাহাতে মমাঞ্জের লকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেল ; ইহাতে জিভি- 
লিয়ান ও কৌলীন্তাভিমানী অন্যান্ত সাহেবেরা নিরতিশয় অসন্তষ্ট 
হইতে মিসেস্‌ কিঞর্সংলি নিজ ভ্রমণবৃদ্ধান্তে ( ১৭৬০০১৭৬৮ ) 


৩২৮ কলিকাতার ইসা! 


লিখিয়াছেন ;--“ভারতীয় ইংরেজ পরস্পরের সাহায্যার্থ যেমন 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন, ভূমগুলের আর কোন অংশেই 
লোকে তদ্রপ করে না” বস্তাতঃ এ কধাটী অন্যাপি বিশিষ্টরূপে 
সত্য। অভবড় স্রপঞ্চিত বে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, তিনিও ভার- 
তীয় ইংরেজদিগের শ্বজাতি-প্রেমে বিম্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। 

তদানীস্তন ভারতীয় ইংরেজদিগের আতিথেয়তার কথ! বহু পর্ধ্য- 
টক বিশ্ময় ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে খ্যাপন করিয়াছেন। কধিত 
আছে যে, ধাহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করা যায়, তাহার অর্থ ও 
ভূত্যবর্গ অতিথির ইচ্ছাধীন। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি পশ্চাঙ্লিখিত- 
রূপ কৌতুকাবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; প্রাতরাশটাই এক. 
মাত্র সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন আহার/।_স্ব স্ব কচি অনুসারে যাহার যাহা 
ভাল লাগে, সে তাহারই হুকুম করে , পক্ষান্তরে মাধ্যাহ্িক আহার, 
চাও নৈশ আহার যেন এক এক প্রকার রাজকীয় লেভি। ১২টার 
সময় একট। আহারের ব্যবস্থা হয়; তাহাতে পত্যুষিত শুকরমাৎস, 
কুকুটশাবক, এবং একপ্রকার শীতল হুরামিশ্রিত সরবৎ থাকে । 
১০টার সময় লঘু নৈশ আহারের ব্যবস্থা, তৎসহ হই এক গেলাস 
অনুগ্র হুরা, কটি পিষ্কার্দির ছিলকা ও পনীর; তৎপরে ১১টার 
সময় ইক ও শব্যা। লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৮৮৯ খ্রষ্থাব্দের প্রথম 
দিষসে কতকগুলি লোককে ওল্ড কোর্ট হাউসে বেলা ওটার 
সময় মাধ্যাহ্চিক আহারে নিমন্ত্রণ করেন। কৃম্ম ও পেরু নিমন্ত্রিত- 
দিগের রসনা! জলসিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রাত্রি ৯।০টার সময় 
একটি “বল্‌” নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাত্রি ১২টায় নৈশ 
আহারের ব্যবস্থা! হপ় এবং প্রত্যুষে ৪টার সময় মজলিস ভাঙ্গিয়া 
ধায়। 


দপম অধ্যায় ; ৫৯ 


পানীয় সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেম ;--নিত্য প্রয়োজনীয় 
সাংসারিক দ্রব্জাতের মধ্যে মদ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক বায়সাধ্য, 
কারণ প্রচলিত রীতি বলিযাই হউক, অথবা তঁধধরূপেই হউক, 
সামন্ত ভূত্য পর্ধ্ত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিদিন এক গুক বোতল 
মধ্ধ্য পান করে, আর ভদ্র লোকেরা তাহার চতুর্তণ পান করেন। 
বীয়ার ও পোর্টার পিশতজনক বিবেচিত ₹ওয়ায় অতি অল্পই ব্যবঙ্থৃত 
হইত। ম্যাডীরা ও ক্ল্যারেট এই ছুইটিই অতি শ্রিয় পানীয় ছিল, 
তবে সাইডার এবৎ পেরিও কখন কখন পানীয়রূপে ব্যহত হইত। 
মহিলারা প্রতিদিন এক এক বোতল ক্ল্যারেট পান করিতেন, আর 
ভদ্র সাহেবর! পাঁচ টাকা বোতলের তিন চারি বোতল খাইয়া ফেলি- 
তেন। ২* বৎসর পুর্বে খন কতকগুলি লোক মফস্বল অঞ্চলে 
প্রত্যহ এক ভজন বীয়ার খাইয়াও কিছু হইল না বলিয়া মলে 
করিত, সে বীয়ার-পান-প্রবৃত্তি অপেক্ষাও ইহা বহুগুণে লিষ্ট । 
দেশী বীয়ার নামে আর এক প্রকার পানীয়ের প্রচলন ছিল। এন্ডৎ" 
সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ;--“আহারের সময়ে কত্রিম উপায়ে 
শীতলীকৃত মদ্য পান করা হইয়া থাকে বটে, তথাপি গ্রীদ্বখতুয় 
উপযোগী দেশী বীয়ার নামক এক প্রকাব উপাদেয় পানীয় সচরাচর 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অন্ততঃ এরূপ সময়ে, বিশেষতঃ “কালিয়া? 
ভোজনের পর, এত-দৃশ তৃপ্তিক্গনক পানীয় আর নাই। সমগ্র 
পানষের এক পঞ্চমাংশ পে.টার বা বীয়ারঃ এক গেলাজ তাড়। 
কিঝিৎ খড় গুড় এবং একটু আদা বাটা অথবা কমা লেবুর 
ব। পাতি লেবুর শু্ধ খোসা! এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত 
কৰিয়! দেশী বীয়ার প্রত্তত করা হয়। 

গৃহসজ! সম্বন্ধে মিসেস কিওার্সলি লিখিয়াছেন ;-- গৃহসজ্জা 


৩০ কঙিকা্তার ইতিছাঙ্গ ণ 


যারপর নাই ছুর্দুল্য এবং এখানে “পাওয়াও দুঃসাধ্য ; সেই জন্ 
এমন একট প্রকোষ্ঠ দেখা যায় ন৷ যে, তাহার সমস্ত সজ্জ। এক- 
জাতীয় হইয়াছে । প্রথম শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের গৃহসজ্জা 
ইউরোগীয় জাহাজেয় বা চীনদেশ হইতে আগত জাহাজের কাণ্তেম- 
দিগের নিকট হইতে ষে কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিত, অথব৷ 
দেলীয় আনাড়ি তৃত্রধরদিগের দ্বার! প্রস্তত করাইয়া লইত, কিংবা 
যোস্বাই হইতে আনাইয়া লইতে বাধ্য হইত; কিন্তু বোশ্বাই হইতে 
আনাইতে হইলে আদেশ দ্বিধার তিন বৎসর পরে তাহা আসি 
উপস্থিত হয়” 

কাচের জানালা তখন অত্যন্ত হুম্মুল্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস 
ও ডাহার ভ্তায় অত্যল্পসংখ্যক লোকেরই কাচের জানালা ছিল। 

সবষ্ঠোৎসব (বড়দিন) সম্বন্ধে মিসেস ফে লিধিয়াছেন ;-- 
“এখানে খ্ষ্টোৎসব উহার সর্বপ্রকার প্রাচীন আমোদ প্রমোদের 
সহিত পালিত হইয়া থাকে । উৎসবের দিন ইংরেজ ভদ্রলোকের 
বাসভবনের বাহ দ্ৃষ্ঠ এরূপ নবভাব ধারণ করে যে, তাহাতে মন 
আনন্দমরসে নিমঞ্জ হয়। প্রধান প্রধান প্রবেশদ্বারের উভয় পার্ছে 
বড় বড় কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হয়, এবং তোরণ ও স্ততৃগুলি মনো- 
হরভাবে বি্যন্ত পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া অতি সুন্দর দৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে। মুতহ্দ্দী হইতে অতি সমান্ত চাকর পধ্যন্ত সকল 
ভৃত্যই উপঢৌকনশ্বরূপ মৎস্য ও ফল আনয়ন করে। সত্য বটে, 
অনেক স্থলে এই সকল উপচৌকনের প্রকৃত মুল্য অপেক্ষা হয় তো 
অধিক আধ্বা্িগকে প্রতিদান করিতে হয়; কিন্তু তধাপি ইহ আমা- 
পের বড়দিনের জন্মানের চিহ্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । 
লগরেয় ভদ্র সাহেবিগকে বড়লাটের [প্রাসাদে একটী ।[সরকায়ী 


দশম অর্াও ৩৩৬ 


খান।? বেওষ! হয়, এবং মেম সহেবদের জন্য সায়খকালে একটা 
সুন্দর 'বল্‌' নাচ ও নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজী 
য্সরের প্রথম দ্দিবসে ( বর্ষ-প্রবেশ-উত্দবে ) এবং বাজার জন্ম- 
দিনোত্দবে এই সমস্ত ব্যাপার পুনরহুটিত হইয়া থাকে? পর্ভুগীজ 
ত্বত্যদিগের প্রভাবে যে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ 
নাই, কারণ এ জাতি ধর্মোৎসব অম্পর্কে আড়ম্বর ও জখক জমক 
দেখাইতে ভালবাসে । ১৭৮০ অবের বড়দিনে প্রাঙঃকালে তোপ 
দ্বাগিয়া উহার সচল কর! হয়? গত্রর্ণর জেলারেল কোর্ট হাউসে 
একটি প্রাতর্ভোজ এবং মধ্যাহ্নে একটা উপাদেয় 'থানা' দেন; সেই 
খানার সময়ে লালদীতির সুবুহৎ তোপখানা হইতে রাজসম্থানার্থ 
অনেকগুলি তোপ দ্বাগা হয় এবং প্রত্যেকবার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে 
এক এক “লম্বা! পেয়াল! লাল শরাব' পান করা হয়। সায়াহ্ছে 
একটা “বল নাচের অনুষ্ঠান হইফ। উৎসবের অবসান হয়।” 

পলাশীর যুদ্ধের পুর্বে বেখ*মাত্র গভর্ণর এবং কাউন্সিলে 
প্রাচীনতম সদন্ত গাড়ী * ব্যবহার করিতেন। এখানকার মত পাক৷ 
রাস্ত। অতি অঙ্জই ছিল; তাহার উপর দিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ও 
আরামে গাড়ী হাঁকান যাইতে পারিত না। যে কতেকটী 
রাস্ত। ছিল, তাহা ধর্মের ষাড়, উদ্ন ও হস্তভীতে পুর্ণ থাকিত। 
উল্লিধিত আছে ধে ১৮০৫ অন্দ পধ্যস্ত কলিকাতার রাস্তায় হস্তী 


* পাঁদরি লঙ্‌ লাহেব বলেন,_“যে কিরাধ্চি গাড়ীর অধুনা এত অনাদর-..**" 
তাহাই দেশীয় ভদ্রলৌকদিগের লৌখীন যান ছিল : ইহা! ইংরেজগিগের প্রাচীস 
পারিবারিক কোচ গাড়ীর অন্বুকরণ।* আরও কয়েক প্রকার গাড়ী মে ময়ে 
গনিত ছিল। 


৩৩৪ কক্সিকাক্তার ইতিছাল' 


চলিতে দ্বেওয়! হইত, & পাস্থিই সুবিধাজনক যানরূপে সমধিক 
ব্যবৃত হইত । স্্ার্ণডেল সাহেব লিথিয়াছেন যে, পান্কিবাহকেরা 
চৌরঙ্গি যাইতে হইলে দ্বিগুণ ভাড়া :চাহিত, কারণ চৌরঙ্কি তখন 
সহরের বাহিন্ন বলিয়৷ বিবেচিত হইত। 

্টার্টভেল সাহেব লিখিয়াছেন,--“এক শতাব্দী পূর্বে এক বিষয়ে 
কিকাতার অবস্থা বর্তমান সময় অপেক্ষা ভাল ছিল।” তিনি 
কলিকাতার আটটি হোটেলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন ; 
যথা, ১) লগুন ? (২) হাশ্মনিক বর্তমান পুলিশ কোর্টের 
বাটা ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে; (৩) ইউনিয়ন; (৪) 
সেন্ট পল্স্‌ গির্জার নিকট রাইটের নিউ ট্যাভার্ণ; (৫) কলি- 
কাত! এক্সচেগ ; (৬) ক্রাউন্‌ এও স্যাঙ্কর,--বর্তমান এক্সচেঙ 
বাটী; (৭) বেয়াঙডের হোটেল ; এবং (৮) ডেকাস' লেনে মুরের 
ট্যাভার্ণ (ডেকার্স লেন সে সময়ে একটি সৌখীন অঞ্চল বলিয়া 
গণ্য ছিল )। গ্যালে নামক রাসীয় ট্যাভার্ণ প্রাতরাশ ও ন্তান্ত 
প্রকার খানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এতত্বযতীত, ১৮** অন্দে ১১টি 
“পঞ্চ-হাউস” (এক প্রকার শুঁড়িধানা ) ছিল, এবং নানা ধেপীয় 
কয়েকজন সাহেব নাবিকর্দিগের এ অন্যান্ত লোকের নিধিত্ত 


* ১৮০৫ থুষ্টাষ্ধের ১৬ই এপ্রেল ভাবিখের “বেঙ্গল হরকর!, পত্র 
লিখিত আছে +- 

“কয়েক নপ্তাহ গভ হইল, হাটেমৃমান্‌ হাহেষ স্বীয় পত্ধী ও তিনটি সন্তান 
মমভিব্যাহারে একখানি গাড়ীতে ঘাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাহারা এস্‌প্লাযান্ডে 
রে নামক স্থানে পুক্ষরিণীর অপর দিকে একটী হস্তী দেখিতে 'পাইলেন, হাতী 
| দেখিয়া ঘোড়া ছুইটী থেপিয়! গেল এবং গাড়ীধান। ব্্যাডি ।নাহেবের বাড়ীর লন্ি- 
হিত্ত শিকলের উপর লইয়া! ফেলিল । ভাহাতে গাড়ী উপ্টাইয়! গেল ।» 


দশম অধ্যায় । ৩৩৩ 


সহরের নানাস্থামে ভোজনালয় ও বাসবাী স্থাপন করে। এই 
সমস্ত আড্ডায় বলিয়া খেলিবার টেবিল রাখা হইত এবৎ বীয়ার, 
লেষনেড প্রভৃতি নামে নানাপ্রকাব মদ্য বিক্রয় করা হইত । 
কথিত আছে যে, সিরাজ উদ্দৌলা কক কলিকা'ত৷ লুঠনের 
পুর্ব তথ য় একটি ধিয়েটার ছিল ; দিরাজ ও তাহার সৈন্যগণ পুর্বব- 
তন হুর্গ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত থিক্েটারটিকে তোপখানায় পরি- 
ণত করিয়াছিলেন কিন্তু ১৭৭৫.৭৬ জমবে সাধারণের টাদাস্স উহ 
পুণর্পির্মিত হয়। টীাদ্দা্ধাতাদিগের মধো ওপারেন েষ্টিংস, জেনা- 
রেল মন্সন, রিচার্ড বারওয়েল, সার ইলাইজ৷ ইম্পে প্রভৃতির নাম 
পাওয়া যাষ। সাধারণতঃ সখের অভিনেতারাই এই থিয়েটারে 
অভিনয়কার্ধ্য সম্পন্ন করিত। ইঙ্ভার সহিত একট! বল্‌ নাচের 
ঘরও সংলগ্র ছিল। নাচ সন্বন্দে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ১-- 
“আমার নিজের কথ। বলিতে হইলে, আমার যেন মনে হয়, 
ঈউরোপীয় হুন্দরীদিগের গগুদেশ হইতে স্বাভাবিক গোলাপী রগ. 
বিদুরিত হইয়া ভত্পরিবর্ভে যে মলিন পাগুবণ দুষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা 
তাঅবর্ণ ব্দনের সমুজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ;: আর এখানকার 
ইউরোলীয় জন্দরদিগের মুখের বর্ণ দেখিলে কবর হইতে উত্থিত 
ল্যাজেরসের কথ! মনে গড়ে । ইৎরেজ বম রা অতিবিক্ত নৃত্য- 
প্রিয়; প্রখর -গ্রীপ্ব-তাপিত বঙ্গদেশের পক্ষে এরপ  অঙ্গচালনা 
একাস্ত অনুপযোগী । আমার মতে খপেক্ষাকত শীতল দেশের 
পক্ষে ইহ! যতই উপষোণী হউক না কেন, যে দেশের দোক ভদ্র- 
তার মনুরোধে যাহ! অপরিহাধ্যরূপে আবন্তক তদ্দতিরিক্ত বস্্রতবার1 
দেহ আবৃত করে না, সে দেশে এরূপ নত্যকে কতকটা অশ্লীল বলি- 
যাই বোধ হয়। কল্পনানেত্রে ভাবিয়া দেখ দেখি। তোমার হৃদয়ের 


৩৩৪ কিকান্কার ইন্ডিসাঙ্গ। 


প্রেমপুত্তলি গ্রীন্মতাপে ম্ৃতপ্রান্বা, প্রত্যেক অঙ্গ থর থর কাপি- 
তেছে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ শ্রমে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বৃহদাকার 
স্বেদবিলূসমূহ তাহার বদনমগুলে মুক্তাকারে সঙ্জিত হইয়াছে, আর 
তাহার নৃত্৮সহধোগী প্রত্যেক হন্তে এক একখানি মস্পিন্‌ কমাল 
লইয়। তাহার মুখমগুল মুছিয়া দিয়া অপার আনন্দ উপভোগ 
করিতেছে ।” 

লর্ড ভ্যালেন্সিয়া ১৮০৩ অবে লিথিয়াছেন “কলিকাতায় 
জ্য়কাসের অত্যন্ত প্রাহুর্ভাব ; আমার মনে হয়, তাহাদের অবিরাম 
নৃত্যই ইহার প্রধান কারণ_দ্বাকণ গ্রীষ্মের সময়েও তো৷ এ নৃত্যের 
বিরাম নাই ; আবার এইরূপ প্রবল অঙ্গচাললার পরই তাহারা 
বারান্দায় যায় এবং দেহে শীতল সমীরণ সেবন ও আদ্র বাসন 
গ্রহণ করে।” 


একাদশ অধ্যায়। 


এ হটি১০০ 
হিনুদেমাজ 


অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি যেরূপ গুরুতর এবং ইহার সকল 
তত্বের সম্যক অনুধাবন অধুন! যেরূপ আবস্ঠক হইয়া পড়িয়াছে, 
অন্ত কোন বিষয় সেরূপ নহে । ছুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ের 
গুরুত্ব সাধারণতঃ শ্বীকৃত হয় না। সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্থি্গত 
হইব! সামাজিক প্রশ্মসমুহের আলোচন! একাত্ত আবশ্তক হইয়া 
পড়িয্বাছে। আমাদের সামাজিক গঠন এরূপ অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে যে, আমর! বত শীদ্র এই সমস্ত বিষয়ের ও বর্তমান অব” 
স্থার আলোচনা প্রবৃস্ত হইব, আমাদের সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল । 


একাদশ অধ্যায় | ৩৩% 


ভাৰী ঘটনাবলী পুর্ধবাহ্বেই আপনাদের হায় নিক্ষেপ করিয়া 
থাকে। এ সমস্ত ছায়া হইতে বিচার করিয়। দেখিলে, যে সকল 
ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি বস্ততই অত্যন্ত ভীতি- 
জনক! তাহাতে উন্নতির আভাস কিছুই পাওয়া যায় না। একটা 
ইতরেজী প্রবাদ্দবাক্য আছে, _“চকৃচকৃ করিলেই সোণা হয় না” 
এই বাক্যটি বর্তমান হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বেশ খাটে। আরাম- 
দায়ক বর্তমান অবস্থা আপাত-মনোরম ও মুখকর বোধ 
হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবী ফল গুভজনক হইবে না। 
সমাজের বর্তমান অবস্থার গুরুতর ভাব সকলেরই হৃদয়জম করা 
কর্তব্য । পাশ্চাত্য দেশের তথাকথিত উৎকৃষ্ট সভ্যতার আড়ম্বর 
ও প্রথর দীপ্তি আমাদের নষ়নকে এমন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে 
এবং মনোহর বন্তুমান ভাবে আমরা এতদৃর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি 
যে, আমাদের সামাজিক জীবনের যাবতীয় গুরুতর প্রশ্নই আমর! 
নিতান্ত তাচ্ছীল্যের সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলি। হিন্দ্ুসমাজ যে 
উত্তরোত্তর ভাক্ষিয়। যাইতেছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 
দিন দিন ইহার সংগঠন প্রবল ধাকা থাইতেছে। যে বিষম বাধা" 
বাতে ইহা পরুর্তদত্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়! উঠিয়াছে, তাহা কাটা, 
ইয়! উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে খোর সন্দেহ। আমাদের 
পশ্চান্তাগে নীরবে এক বিষম বিপ্লব চলিতেছে, এবং অতি পুরা- 
কানে যাহা কিছু সংগঠিত ও যুগে যুগে দৃট়ীভূত হইয়াছে, এই 
বিষম বিপ্লবের প্রবল শ্রোতে তাহা ভাঁ্জিয়। যাইবার উপক্রম হই- 
াছে। এই বিপ্লবের প্রক্কৃতি এবং ইহার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত 
পরীক্ষ। করিয়া দেখ! যাউক । এক কথায় বলিতে হইলে; ইহাকে 
অরাঙ্গকত! বল! যাইতে পারে, শ্রবং ইহার অবশ্স্তাবী ছল বিনাশ : 


৩৩৬ কঙলিকাভার ইতিছাঙ। 


হিন্দুসমাজ আমাদের সন্মূধে যে আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন, 
আমরা তাহাতে আর সন্তুষ্ট লহি। দ্বে কোন বৈদেশিক আদর্শ 
দেখিয়া আমর! তৎক্ষণাৎ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহারই অনুসরণ 
করিবার নিমিত্ত আমর! সর্বপ্রকার কৌশল সাগ্রহে আলোচনা 
করিতে প্রবৃত্ত হই ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করি। আমাদের 
মনের ভাবসকল যেন কেমন গুলাইয়া গিয়াছে ' সমাজের বন্ধন 
দিন দিন শিধিল হইতেছে । পরস্ত সাহসের সহিত এই অর্নিষ্টকর 
অবস্থার গতিরোধ করিতে হইবে। যে দিন সামাজিক বন্ধনসমূহ 
অন্তর্থিত হয় এবং লোকে সমাজের প্রতি অনুরাগবিহীন ও সমাজের 
হিতার্থে কার্য করিবার প্রবৃত্তিহীন হইয়া পড়ে, সে দিন 
মানুষের হের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। আমাদের এখন 
সেই দ্দিন আসিয়।! উপস্থিত হইস্াছে। চতুদ্দিকে উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। সমাজের একতা ব্যাহত 
হইয়াছে । স্বাধীনতাবলম্বনপ্রবৃত্তির নিন্দা করা আমাদের অভি- 
প্রায় নহে। সময়ে সময়ে উহাদ্বার মহৎ কাধ্য সাধিত হইয়া 
থাকে। কিন্ত সেই সঙ্গে মনুষ্যমাত্রেরই স্বদেশের প্রতি গীতি 
এবং স্বসমাজের আচারব্যবহারের প্রতি অনুরাগ থাকা আবশ্ঠক | 
কোন ব্যক্তিই প্রকতার্থে বিশ্বাসী হইতে পারে না। প্রত্যেক 
জাতিরই কতকগুলি বিশেষ ভাব ও প্রকৃতি আছে, তদ্দার! উহাকে 
অন্তান্ত জাতি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়! যায়। বিশাল 
মানবজাতির এক মহান্‌ উদ্দেশ সাধন সকল জাতিরই চরম 
লক্ষ্য বটে এবং তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল জাতি কার্ধ্য 
করিতেছে বটে, তথাপি কিন্ত প্রত্যেক জাতি আপনার অবস্থা ও 
জ্ঞানের পরিমাণ ও উতৎ্কর্ধাপকধ অন্কসারে এক এক নির্দিষ্ট পথে 
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কাজ কবিষ্ব। যাইতেছে । এই জন্তই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার 
আচার-ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্য পাশ্চাত্য 
জগতে একটি মহত গুণ, এ দেশে তাহাই অনেক সময়ে ঘোর 
স্বার্থপতায় পরিণত চ্ইয়াছে ৷ যে ভোগবিলালমন্্ ্রীবলযাপন্গ- 
প্রপ্নালী পাণ্গত্য লগতে বহু উত্কধপাধক গুলের উত্ভেজব বলি 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের গন্বঙ্ধে তাহাই বিপরীত ফল প্রসৰ 
করিয়াছে বিভিন্ন জাতির বিশেষ বিশেষ ভাব কিরুপে উৎপক্স 
ও পরিপুধ হুইগ্জাড্ঠে। তাহ) ইতিহ্বাদ পাঠে অবগত হওয়। যায়৷ 
উহার! যুগষুগাস্তও ধরিয়! নীরবে উদত্পপন্ন হইয়। আসিয়াছে, এক 
এক জাতির পম্ম, খাচার-ব্যবহার, প্াতিনীতি ও বৃতিবাবসায় ঘ্বর। 
ভহার। নিগ্ধী'রত হইয়াছে । উহাদের নিগ্ভারণ পক্ষে দেশের জল. 
বায়ুর অবস্থাও মামান্য করণ নহে । বকৃল্‌ সাহেবও হহ? প্রাতিপন্গ 
করিয়াছেন 

জাতিমাঞ্জেরক [নিজের এক+টী ধন্ম আছে, সে ধন্মটি তাহার 
লবিশেষ উপযোগী অব তাহাতেছ সেই জাতির উন্নতি ও সমুদ্ধি 
'আর্দ নিব'সীদিত। যধো শ্রীইধশ্মে" প্রচারেও তাহাদের মধো 
দল্যতাবিস্তার হয় নাই: তাহাতে ত্র সকল অসভ্যজাতির নৈতিক 
অবস্থা! বা জ্ঞান-বু্ধি উন্নত করিতে পারে নাই । এই সমস্ধ 
অসভ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপীম়দিগের আচারব্যবহারের 
অন্ুকরপ করিয়াছে :০, কিনল তাঙ্তারা তর্দনুপাতে কানহিশেষ 
উপকার দাত করিতে পারিয়াছে শল্পিয। (বাধ তয় না। কথিপ্চ 
আছে যে, "তগধামের আদেশ পালন করিবার গিগ্রিত্ব,--কোমও 
স্থমহান্‌ ভাষ কাধে পত্তিণত করিবার অহ্য,--জতিসমূছের জঙ্গ 
হইয়াছে _-পথব। প্রকার কা রশিতে হইলে, তাহারা সেই ভগধান্‌ 
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কতৃক এই সংমারে প্রেরিত হইয়াছে । সেই শুমহান্‌ উদ্দেস্ট 
তাহাদের যাবতীয় জাতীয় মনোভাব ও কার্য্যের মধ্য দিয়! প্রধাহিত 
হঘু এবং বিশেষ বিশেষ গুরুতর ব্যাপার উপলক্ষে জাতীয় জীবনে 
প্রকাশ পার্ধ'। হিন্দুর পক্ষে ধু ভগবানের সেই মহছুদোশ্ঠ ' 
এই ধরব কথাচীর ইতরেজী প্রতিশব্ব লাই, কারণ 'খন্মা' বলিলে হিল 
যাহ বুঝে, ইৎরেজী কোন শব্বদ্ধারাই 'তাহা প্রকাশ কর। যায় না। 
হিন্দুর ধর্ম শব্দে ধে ভাব বুঝায়, তাহা! মানুষের চিন্তায়, বাক্যে ও 
কার্যে প্রকাশ পায়, এহং যতকাল আত্মার মুক্তি না ঘটে, ততকাল 
জন্মজন্মাভ্ভর ব্যাপিয়। তাহ! প্রকৃতির কাধ্াকরী শক্িক্পে তাহা 
ক্রিয।সমুহকে নিঝমিত করে! হিন্দুজাতির বিশেষ গৌরবের [বিষ 
এই ষ্ষে, মানুষের মুক্তিলাতের নিমিভ্ভ ভগবান যে শক্তি প্রদাণ 
করিয়াছেন, তদগুসারে তাহারা! আপনাদের নিদ্দি& বন্থ সম্পক্ 
করিয়াছে । মানুষ যে আস্বোক্নতিমাধনে ভগবানূক্ে আত্মার ভিতর 
উপলব্ধি করিতে পারে, ইহ। তাহারা আপপদের জীবনে প্রতিপন্ন 
করিয়াছে, এবং যে পথে চলিলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া 
যায়, সে পথ তাহার উম্মুক্ত করিয়াছে! তাহাদের চরম লক্ষ্য 
সাধন কলে চেষ্ট। করিতে করিতে হিন্দুজাতি এমন একটি দার্শনিক 
তত্ব ও ধন্মের আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহা! জগতে অদ্বিতীয়। 
বাহ্থেনিযসমূহ ছার! পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হয় লাই, 
প্রত্যুত তাহার। আপনাদের মনোৰস্িনিচয় যথধাসততদ বিকশিত 
করিয়ে, এবং সাধ|রণত ঘে1, নামে খ্যাত বিশেষ শ্রুগলী দ্বার 
সুস্পষ্ট অস্তর্দণনশক্তি লা কারিশ্নাছে। এই যৌগধলে তাহ।ব। কাল ও 
স্থানের দৃষতথ বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হই়াছে।_-ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর 
মাম তাহ!দেছট নিকট যগ্যান্ছুক লীন সৃখ্যের গজায় প্রতিজাত হইয়াছে । 
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উচ্চতর নীতিম্দান সহ এল গষ্ুত শক্তি বিকাশ করিভে সমথ 
হওয়ায় ধবিব। আবামশ্র স্বখময স্্ান যে সর্গ তাহাও ত্যাগ করিয়।- 
ছেন এবং মানবজাতির গুরু অথাৎ আধ্যাত্মিক উপদেষ্ট৷ হইয়াছেন । 
ঠাহারাই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধনের উপযোগী করিয়া 
ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্শবের বাহাৰয়ব সংগঠিত করিয়াছেন । 
বিশ্বের সমস্তই ধে এক ও অদ্থিতীয়, ইহাই হিশ্ুদের বিশ্বাস; 
তাহারা মানুষ ও খনিজ ধাতুতে গ্রকৃত পক্ষে কোনও প্রতেদ 
দেখিতে পার না, কারণ বিশ্বের তাবৎ বস্তই সেই অদ্বিতীয় পুরু- 
ষের বিকাশমান্র। এইবপ জ্ঞানবশতঃ চিন্দুরা সামান্য কীট পতঙ্গ 
৭ বৃক্ষের প্রতি সমভাবে দর়। ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে ' 
সুতরাং তিন্দুদের লক্ষ্য ভতি উন্চ হইলেও তাহাঁর। অভি নীচের 
প্রাতি লক্ষ রাখারও অত্যা।বশ্তকত' উপ্গন্দি করিয়াতে, এবং তন 
পাকে মে ধনের আবিক্কার করিক্ঝাছে, তাহ। "সনাতন ধন্ম' অর্থাৎ 
সর্বকালের উপযোগী ধন্ম নামে অভিঠিত হইয়াছে; এই ধর্ম 
সর্বববস্থা(তই মান্রষের আকাল পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ । হিন্দুরা 
ইহাও বিশ্বাস করে যে. মানুষ ঘাত্সজ্ঞান লাভ করিয়। ভগবানকে 
প্রাপ্ত ও মূ গুক্ত লন ভও। পর্যন্ত তাহাকে ষে অসংখ্য জীবন 
অতিকেম করিতে হইবে, বন্তমান জাবন দেই সুদীর্ঘ জীবনশৃঙ্খলের 
একটা কড়া মাত্র: এই হেতু তাহার! সাংসারি। তাবৎ ণিষয়কে 
অকিব্িং$র জ্ঞান করে, এবধ চিত্তের প্রশান্তত। রক্ষা করিয়া, 
অর্থাহ সৌভাগ্যগর্ধে স্ফীত বা ছুর্ভাগ্যহূঃধে ভগ্বোগ্যম না হইয। 
_ ক্রমাগত আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিমাধনে যন্বশীল থাকে । 
হিন্দুদের পাপপুণ্যের ধারণ! কিছু বিশেষ রকমের । মানুষের 
ধর্মের সহিত সংজ্রব ন] থাকিলে কোন কাই তাহাদের নিকট 
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পুণ্যজ্গক বা পাপন্জনক বলিয়া বিবেচিত হয় ন।। মানুষের পরই 
তাহার উন্নতির অবস্থার পরিচায়ক । উহ সর্বজনবিদিত যে, 
জাতিবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়! থাকে ; আর যে কাজ একের পক্ষে হিতকর 
তাহাই অন্যের পক্ষে অহিত কর বিবেচিত হইয়া থাকে । ক্রেমোন্নতির 
এই নীতিহৃত্র অবগত থাকায় প্রাচীন খষিরা সমগ্র হিলুজাতিকে 
চারি প্রধান ভাগে অর্থাৎ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন,--ব্রাক্ষণ, 
ক্ষতিয়, বৈঠা ও শুদ্র। 

জন্মসবারাই মানুষের জাতি নির্ধারিত হয়; আর হিন্দুর দঁ 
বিশ্বাস এই ধে, মানুষের কর্ম ( অর্থাৎ পূর্বজগ্মের কার্ধযাব্লী । 
অনুসারে বিধাতা তাহার জাত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। হিন্দু জানে, 
কর্ানুসারে ফলতোগ-নীতি কেবল সংসারিক বিষয়ে নহে, আধ্যা- 
ব্মিক বিষয়েও তুলারূপ সত্য, হৃতঃাং এই কর্দরনীতিই হিলুধর্দোর 
মূল হৃত্র। এই নীতির মন্ত্র এই যে, কর্ম-মাত্রেই (মনের চিত্ত! 
এবং অভিলাষও কর্ধের অন্তর্গত ) উপযুক্ত ফল প্রসষ করে, এবং 
ধত দিন মানুষের কনে আসক্তি থাকে, তত দিন সেই 
ফল তাহাকে ছাড়ে ন/ইহজস্মেই হউক পা পরজদ্মেই 
হউক, সেই কর্মফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে! মানুষ 
ইহজদ্ে স্ুধ বা হুঃখ যাহা কিছু ভোগ করে, তাহার যথোপযুক্ত 
কারণ আপাততঃ দেখ! ন। গেলেও বুঝিতে হইবে, তাহা উহার পূর্ব 
জন্মের কৃতকন্দের ফল। যত দিন কর্্মফলে মানষের আসক্তি 
থাকে তত দিন সেই কর্মের ফলভে গ করিবার নিমিত তাহাকে 
পুনঃপুমঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । আ'সক্তিশুন্ত হইয়া অর্থাৎ 
ফলের প্রতি লক্ষ্য ন। রাখিয়। যখন কর্ম করিতে পাৰ যাইফে, 


গকাদশ আধাছ। ৩১ 


তখন কর্ন এবং কর্খুিধাত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কইবে। আর ইহা 
করিবার একমাত্র উপাধ, নিজের শ্বাতগ্জা-স্রানবর্ধ্িত হওয়া ও 
আত্মজ্বান লাভ কর।। এইভাবে কম্ম করিলে তাহার ফল মানুষের 
নিজের উপর না পড়িঘা সমস্ত শিশ্বের উপর পতিত হয়, হুতরাং 
অধিকতর কাধ্যকর হয এইরূপ মুক্তিলাভই হিন্দুর চরম লক্ষ্য, 
এবং হিলুশাস্ত্রসমূহ এই মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এ 
বিষয়ের যখো'চিত উপদেশদানই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্তব্য, কারণ 
তাহাগা ধ ভাবে জীবন যাপন কৃঁতে আদিষ্ট হইয়'ছেন, তাহাতে 
তীহারাই এই কার্যের সম্পর্ণ উপযুক্ত, কর্মফল বিশ্বাসের দুষ্ট 
ফগ সন্তোষ, কারণ হিন্দৃমাত্রেই জানে যে, তাহার অনৃষ্ট সে নিজেই 
করিয়। লইন।ছে । হিন্দুধন্মের প্রধান কষেকটি ভাবের কথাই এস্থলে 
সতে্গেপে উল্লিধিত হইল। 

শীযুক্ত এন, এন, ধোষ ্বপ্রনীত মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবন- 
চরিতে লিখিয়ছেন .--“হিল্দ ধন্ম (বল কতকগুলি নীতির সংগ্রহ- 
মাত্র নহে, প্রত্যুত +হ" অদ্ৃষ্টের ব্যাখা। ৷ ইহা মানুষের উৎপত্তি 
ও চরম লক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিশেষ কথাই আমাদিগকে বলিয়া 
দেয়, হহ! আমান্িনকে আধ্যাত্মিক তত্বসমূহ লাভ করিবার ও 
পরলোকের সহিত মংযোগসাধন করিবার উপায় প্রদর্শন করে।” 
হিন্দুর চরম লক্ষ্য কুখ নহে,_মুক্তি ; সুতরাং হিন্দুর নিকট ইছ- 
জী-ন সেই পরিমাণে মুল্যবান, যে পরিমাণে ইহ! তাহাকে মুক্তিলাভ- 
কাল পর্যজ জন্মজন্মাত্তর ব্যাপিয়া সেই মহাধাত্রার জন্ত প্রত্তত করিতে 
স্ঘথ হুয়। চাবি জাতির কর্তব্য ও জীবনযাপনের নিয়মাৰলী 
প্রধানত; সংহিতাসমূদ১ বন্ধ আছে; যে সকল ধষি ও 
কল পংহিত। প্রচ করিয়াছেন, তাহাঙ্জের নামানুলার 
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উহাদের নামকরণ ঠইয়াছ্ে, কঙ্ সাধাবণ ভাবে উহার শ্মতি' 
নামে পরিচিত । 

কখন কি ভাবে জাতিভেঙ্ প্রথম প্রচলিত হইয়াছে, তাহ। 
নির্ণর করিবারি উপায় নাই ।* হিন্দধর্ম্থ-কম্মসাধন বিষঙ্কে বর্ণাশ্রম 
ধর্দ নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত এন, এন, ঘোষ লিথিয়াছেন 
“হিন্দুজাতির প্রথম চারি শ্রেণী বিভাগের সময় ব্যবসায়ের বিভিননতা 
অপেক্ষ। নৈতিকপ্রকৃতির বিভিন্নতার উপরই অধিক নির্ভর করা 
হইয়াছিল । জাতিভেদের বাহুভাব দেখিলে, ব্যবসায় ভেদই 
ইহার মুল বলিয়। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও 
চরিজ্রের ভিন্নতাই ইহার মূল। বিভিন্ন জাতির তেদহৃচক রেখ 
অতীব দুঢতার সহিত নির্ধারিত হইয়াছে । পিতার জাতিই পুত্রের 
জাতি। গ্রুরাকালে যখন হিন্দ রাজারা রাজত্ব করিতেন, এবং 
ধধির| বিধিপ্রণধন ও প্রষ্বোগ করিতেন, (স সময়ে যাহাই ঘচিয়। 
থাকুক না৷ কেন, ইহ! নিশ্চিত যে, আজি কেহই এক জাতি হইতে 
অন্য জিততে [ূনীত হইতে পারে না, বা কেহ স্বয়ং ইচ্ছ। বা চেষ্টা 
করিরা এক জাতি হইতে অন্ত জীতিতে যাইতে পারে না। হিন্দুরা 
মনে করে, মানুষের জাতি তাহার পুর্ববজদ্মকৃত কর্থের খবস্ঠাস্তাবী 
ফঙ্গ, এবং তাহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ ইহজন্মে যে ভাবে 
জীবন যাপন করিবে, তদনুসারে পরজন্মে ভাহার জাতি নির্ধারিত 
হইবে। জাতিভেত্বই হিন্দু-সমাজনীতির মূল। 


* ধখেদে জাতিভেদপ্রণালীর উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্চিতগণ স্থির 
কম্িয়াছেন, খরষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসর পুর্বে ধথেছ রচিত হইয়াছিল। কিন্ত 
কিচ্মুর৷ বলেন, ইহ) অনাধিকাল হইতে চলিয়া আনিভেছে। 
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মোটামুটি বলিতে হইলে, এমন কোনও রাজ্য এ পর্যাস্ত 
দা যায নাই, যেখানপার অধিবাপীর। কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান 
ও সভ্যত! লাভ করিয়া পরিণাধে আপনাদের শ্রেনীবিভাগের বা 
জাতিভেদ্ধের উপকারিত। উপলপ্ধি করে ' নাই। ধর্মই 
সকল স্থলে এবপ শ্রেণীভেদদের মূল নহে। মুল যাহাই হউক 
ন| কেন, আেণীবিভাগ বা জাতিতে সর্ধাত্রই যে হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। লোকের প্রবৃত্তি বা অবলশ্থিত বৃত্তিই এই শ্রেণী- 
বিভাগের প্রধান কারণ। বাজাও এই আ্রেনীবিভাগের সামান্ত 
কারণ নহে, যেহেতু স্বীয় প্রজাবর্গের সামাজিক ভাবের পরিবর্তন 
করিবার রাঞ্জার বিশিষ্টরূপ ক্ষমত। আছে । রাজার এই বিশেষ 
ক্ষমতার পরিচালন ত্বার৷ ইউরোপীয়সমূহের কিরূপ অবস্থাত্তর 
হটিক্নাছে, তাহার তত্বানুসন্ধান ও বর্ণনা করিতে হইলে বর্তমান 
প্রবন্ধের থাকার আয়তন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে । সেইজন্য 
সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইতে হইল । হিন ও অন্যান্ত »ভায জাতি সৎ- 
কাধের সমাদর করিয়াছেন, কিন্ত এ সকল কার্ধ্ের পুরস্কার 
নিপ্ধারণে তাহাদের |বণক্ষণ মতভেদ €ৃ হয | হিপ মতে, মানুষ 
সৎকার দ্বার! পূর্ব্বজদ্মে ( ইহ জন্মে নহে) উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর 
প্লাভের অধিকারী হয়। দেই জন্যই অব্যাপি দেখ! যায় যে, 
শৃদ্র অতি উচ্চ-পদ ও ধন সস্তোগ করিলেও সামাজিক হিসাবে 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। অধিক সন্মান প্রাপ্ত হয় না। 

রুশিয়্ার নিহিলিষ্টদ্দিগের উত্থান, ১৮০০ শতাবীর শেষভাগে 
ফ্রান্সের বলক্ষয়কর সামাজিক বিপ্লব ও অরাজকত। প্রভৃতি ইউ- 
€রাপের বিষম সম|জবিপ্রবের শ্ঠাঘ কোনরূপ বিপাবলচক গোলযোগ 
যে আমানের (শে খটে নাই, ইহাই ভুখের বিষয়। পাশ্চাত্য 
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সমাদ্গনীতির গুণ ইউরোপের গামাঞ্ছিক জীবনের বিবিধ জটিল 
অবস্থায় ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইতে আর্ত করিয়াণে ! 

শিল্পবিজ্ঞানের সহায়তায় ও ধনগ্থারা লভ্য সব্ধপ্রকার হুথ 
ও ভোগবিলাপ-সংগ্রহ করাই পাশ্গত্যদিপের চরম লক্ষ্য । প্রাচীন, 
হিদুদিগের লক্ষ্যের সহিত কি বৈষম্য ! হিন্দু সাংসারিক হৃখচুঃখে 
সম্পূর্ণ উদ্দামীন। কিরূপে আত্মজ্ঞান লা করা যায়, কিরূপে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ক্িরূপে পরব্রঙ্ছের *হিত যোগ সাধন কর: 
যায়---এই সমস্তই তাহার চরম লক্ষ, | এই প্রাচীন আদর্শ হইতে 
অধঃপতনের কথ! ভাবিতে চিত্ত বিষাদময় হইয়। উঠে। বড়ই 
চুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িসান্থে। তাহাতে 
স্পষ্ট বুঝ। ধাইতেছে ধে, সমাজের মূলভিত্তি ক্রমশ শিখিদ হই- 
তেছে। বর্ক সত্যই বলিয়াছেন --“যে আখাতে প্রাচীন আচার 
ব্যবহার ধ্বংস প্রাপ্ত হয, তাহা অপেক্ষা! ভয়ের কারণ আর কিছুই 
হইতে পাকে না, প্রাচীন মত ও সংসারনীতি আপনীত হইলো 
যে ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ নির্ধারণ অসস্তব হইয়! পড়ে। সেই 
মুহুর্ত হইতে আমাদিগকে শাসনে রাখিধার যন্ত্র আমর: 
হারাইয়া বসি।” 

প্রকৃত হিন্দুর জীবনে কি উচ্চ আদর্শ, কি মহান্‌ আত্মত্যাগ, কি 
উদার ও স্বীয় চরিত্র অস্ষিত হইয়াছে! জীঘুক্ত হু'রক্্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধায় অশ্ষিময়ী ভাষায় বলিয়াছেন ;--“রাম ও যুধিষির অপেক্ষা 
মহত্বর চরিত আমরা কোথায় পাইঝ? বামায়ণ ও মহাভারতে 
থে নীতি-উপদেশ প্রত হইয়াছে, তষ্ষপেক্ষ। উচ্চতর উপদেশ 
আমর। কোথায় পাইব ? সত্যপালনেব পণ্য, গাতাপিতার আদেশ- 
পালনের বর্তব্যতা, অবন্টকর্তব্য কর্ম্সমূঙের সম্পা্নের আবশা ক।, 
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পাতিব্রত্যের গ্রেট পুথাজনচত্ব, সতোর পবিগতা, মিখ্যা-কধনের 
উৎকট পাপ, এই সমগ্গ বিষ এন্ধপ চিন্তদ্রাবকভাবে ওজস্মিনী 
ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ঘাহার। নিতান্ত অমনোযোগের সহিত 
রামায়ণ পাঠ করে, তাহাদের মনেও উহাদের ভ্াধ* গভীররূপে 
অস্থিত হইবেই হইবে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে--"সংসারে মিথ্যা" 
বাদীর স্থান হয় না” রামায়ণকার ইহার অনুমোদন করিয়া স্বীয় 
গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন বাম অনস্তামুনির আশ্রমে যাইয়া যৎকালে 
স্ঠাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়ে মৃহধি স্তীহাকে বলেন, 
“মিথ্যাবাদী পরলোকে আপনার মাংম আপনি খাইয়। খাকে ” 
এইবূপ একটি গল্প প্রচপিত আছে যে, বুদ্ধদেব যৎকাণে স্বীয় 
আশ্রম ধ্যানমপ্ন, দেই সময়ে একটা বিধবা গাহার নিকট ধাইস্ব। 
আপনার মৃত পুত্রের পুনজাবন প্রার্থনা করে। বৃদ্ধ বৃদ্ধ!কে উত্তর 
করেন, যে ঝাটীতে মৃত্যু প্রধেশ কবে নাই, সেই বাদি হইতে তুমি 
যদি কিকিৎ তিল আনিয়া দিতে প!?, তাছা হইলে তোমার পত্রের 
পুনর্জাবন পাভের উপাস্ধ হইতে পারে বৃদ্ধা সানন্দে চলিয়া গেল, 
কিন্ত সেরূপ বাটী কোথাও খুঁজিঘ্লা পাইল না; গখন সে হতাশ 
হইল! বুদ্ধের নিকট প্রতাগত হইল এব* নিবেদন কৰিল যে, থে 
পাটীতে কেহ কধন9 মরে না, একপ ৰাটী সংসারে নাই । যেরূপ 
মৃত্যু-্বর্জিত বাটা নাই, 'চাঠরন (পাষ-বর্জজিত সমাজও শাহ: 
হৃগ্মান্পে পরীক্ষা করিলে সকল সমাজেই দোষ বাহির করিতে 
পায়া যাধ: পরস্ত ছিদ্রান্েষণ অপেক্ষ: গুণগ্রাহিত। আধিকতর 
হিতকর। 
যে সমাজ নানাপ্রকার বিপ্লব ও কালের খাভন্প্রাতিত্বাত সম্থ 
করিয়। দণ্ডায়মান আছে এবং যে সমাজে সংসারের সকল বিভাগেই 


৩৪৬ কলিকাঙ্তার ইতিহাল 


ব্হু সুপ্রসিদ্ধ লোকের উত্তভব হইয়াছে, লস সমাজ নিতীত্ত হেষ 
হইতে পারে না। হিন্দুসমাজ বত অগ্নিপরীক্ষ। অতিক্রম করিষাছে। 
পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রেমণে পমাজের শ্বাভাবিক উন্নতি বনু- 
পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল । পরস্ত এ সকল আক্রমণ সত্তেও হিন্দু 
সমাজ আপনার জীবন অন্ুষ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । : ধর্দ্ের 
বিশেষতৃই ইহার জীবনধারণশক্তির মূল । ধর্ম এ দেশের সমাজ 
গঠনের মূলভিত্তি,__ধর্ম্ুই হিন্দুজাতিকে প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যেও 
অতুলনীয় ও শ্বতন্ত্র করিয়াছে । নুতরাং আমাদের সমাজতত্বের 
আলোচন। করিতে হইলে ধর্মমতত্বের আলো চন! স্বতই আিষ। পড়ে । 
ভারতের ইতিহাসের একটি আশ্চর্য্য ঘটন। এই ষে, মুসলমানেরা 
হিনৃস্থানের দ্বারদেশে ম্মাসিয়। উপস্থিত হইধাধ প্রর্কোই বৌ্ধ- 
ধন্মের সহিত হিনধন্মের বিবাদের নি'্পন্তি হইধ। গিযাছিল ৭ 
হিন্দধন্ম আপনার প্রাধান্ত পূনঃ গ্রতিঠিত করিতে সমর্থ হঠয়াছিও! । 
মুসলমানদিগ্সের অভ্যুদয় ও উন্নতি-জগজের উতিহামে একট মহ 
সম্কটকাল বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে, কারণ প্রাচীন ও আধুনিক 
জগতের মধ্যবত্তী অন্ধকারময় যুগের প্রারস্ত মুসলমানদিগের 
উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই হুটিক্লাছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, 
এই বিষম সঙ্ষটকালে ভগবৎপ্রেরিত কয়েকজন মনীষী হিন্দনখাজে 
আবির্ভূত হইয়া হিন্দদের আচারব্যবহার ও কাধ্যপ্রণালী নিদিষ 
করিয়া দ্বেন। প্রেস্কট্‌ যথার্থই বলিয়াছেন যে, “মুপলমানেরা 
বন্ঠার স্তা আপতিত হইয়! প্রাচীন সভ্যতা ভাসাইয়া লইঘা 
গিষ়াছিল ও তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল ।” এঁ সমগ়্ে 
প্রাচীন ভূমগ্ডলের অর্ধাংশ মুসলমানৎর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
একমান্ত ভারতবর্ধই অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিম্া আপনার বিশেষত্ব 


একাদশ অধ্যায় । ৩৪৭ 


রক্ষ| করিতে সমর্থ হইয়াছিল : জাতিভেদপ্রণালীর গ্রণে খ্রামা- 
সমিতিদমূহ সমাজে এক একটা ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররাজারূপে পরিণত 
হইয়াছিল মুসলমানধন্রে+ শঞ্জি এই সুদ গঠলপ্রণালী ভেদ 
করিতে পারে নাই । এই প্রথার গুণে যে সহিষুুঃজাশক্তি বিক 
শিত হ্ধ, 'ডাহ।$ হিন্ুচগিত্রের মুল ; উহারই বলে হিন্দুর। অগ্গি 
ও তরবারির গতিবোধে সমর্থ হইয়াছিল । হিন্ৃুকে 'মৃহুপ্রকৃতি' 
বলা হয় বটে, কিন্তু উহ! নিন্দান্চক নহে । কারণ হিন্দু, পরঞ্রোহী 
নহে, হিন্দু সধন্মে অটল ও কেশসহিকুঃ। 

ভুয়োদর্শন থার! প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুকরণ সকল স্থলে 
লমাজের জক্মতি ও সখলাধনের কারণ হয় না,-উহ। সকল সময়ে 
আমাদের উপকারঞ্জনঞ হইতে পারে না। লেক যথার্থ ই বলিস 
ছেন। পীঙ্গ ৬পযুক্জ মৃত্তিকক। পাইলেই অপ্কুরিত হয়) মনোমুধ 
কর লীতি ও সিজাও পাহলেই লোক অনেক সময় তাহ অবলম্বন 
করিয়। বসে, কিন্ত তাহাগ বিরুঞ্ধে সপিলার ষে অনেণ কথা আছে, 
তাহ! ভুলিয়! যায় এবং যে সমগ্ত শুযুক্তি দ্বারা তাহার! রক্ষিত 
ছিল তাহ। অগ্রাহ করে ৷" অতএব কোনও নতন বিষষই সম্যক 
বিবেচন। না করিয়া প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, পরস্ত 
সমাজের দিশেষ বিশেষ ভাবগুলি প্রপগ্গাট মনোযোগের সহিত 
বিচার করিখা দেখ! কর্তব্য । এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার যাহা বলিয়া" 
ছেন, তাহ] বড়ই সঙ্গত বলি। বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন, 
“যার আপনাদের ক্তীত ইতিশামে এ লাভিতো (গীরব ষোধ 
ন। করে, তাহ।স। আপনে জাতীয় চরিত্রের প্রধান অন্লম্বন 
হারাইসা বসে ?? 

প্যান লঙ্দ বয়ে নায় খাফাদর লমাজেহগ কতিপয় 

এ 


৩৪৮' কলিকাক্তার ইতি । 


বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক । অপরস্ত আশ! করি, এই সংস্কার-সাধনে, 
এ স্থলে যে সকল মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল, তাহাদের 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর! হইবে না) অধবা! এ বিষয়ে কোনরূপ 
হঠকারিত। প্রদর্শিত হইবে না, কিংবা অবগ্থার কথা সম্যক বিষে. 
চন না করিয়। কোন বিষয়ের ধ্বংসসাধন করা ভইযে ন|। 


সমাপ্ত । 


